রবীন্দ্র-চিত্রকল। 





শ্রীমনোরগ্ুন গুপ্ত 


সরম্বতশ লাইব্োর 
1স ১৮-১৯, কলেজ শট মাকে 
কাঁজকাতা 


প্রকাশক : 
শ্রীশৈলেন্দ্রমোহন ঘোষ 
সরস্বতী লাইন্রোর 
দস ১৮-১৯ কলেজ স্ট্রীট মাকেট, কাঁলকাতা 


মূল্য : ছয় টাকা 
১৯৪৯ 


৩২ আপার সারকুলার রোড, কাঁলকাতা 


আবাল্যসূহদ শ্রীহীরালাল দাসগপ্ত করকমলেষ্‌ 

আমি 'চিরাদনের কাঠখোট্রা মান্ষ। তোমার ভাবচণ্ল 
কম্পনাপ্রবণ কলারাঁসক মনের সংস্পর্শে ও সংঘাতে আমার অবচেতন 
মনের গভীরে ভাঙচুরের ভিতর দিয়ে যে নব সম্টির বাঁনয়াদ গড়ে 
উঠেছে, তার উৎস থেকেই এই বই লেখার উদ্দীপনা সমযন্তত। 
আমার লেখা যেমনই হোক, আমি জান তোমার প্রীতির স্পর্শে তা 
যোগ্যতার আঁধক সম্মান লাভ করবে। তাই নিশ্চিন্ত মনে এই বই 
তোমার হাতে তুলে দিলাম। 


শ্রীমনোরঞ্জন গুপ্ত 


পরম শ্রদ্ধাভাজন শ্রীযুক্ত নন্দলাল বসু মহাশয়ের উৎসাহ এবং সমর্থন না 
পেলে এই পাস্তকখানি প্রকাশিত হোত না। একটি সুচিন্তিত ভূমিকা লিখে 
শদয়ে তান একে বিশেষত্ব ও মযাদা দান করেছেন। এই সহদয়তার জন্য 
আম তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ। 

রবীন্দ্রনাথের অজ্কিত এবং এ যাবৎ অপ্রকাশিত যে দশখান নূতন ছবি 
এই প্াীস্তকাকে গৌরবান্বিত করেছে, তার জন্য এবং বাক ছবিগ্ালর ব্লকের 
জন্য শাঁন্তানকেতনের কর্তপক্ষ__বিশেষ ভাবে উক্ত প্রাতিষ্ঠানের গ্রল্থন 
বিভাগের সহযোগী কর্মকর্তা শ্রীযুক্ত পুলিনাবহারী সেন এবং রবীন্দ্র-ভবনের 
অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র সেন আমার ধন্যবাদার্হ। অঞ্কনরত রবীন্দ্রনাথের 
ছবিখানার জন্যে সপ্রসিদ্ধ শ্রীশস্তু সাহার নিকট আম খণী। পাঁরশেষে 
স্মরণ করাছ বন্ধুবর শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ. গৃহরায় ও প্রীতিভাজন শ্রীমহেন্দ্রনাথ 
দত্তকে, যাদের প্রভূত আগ্রহ ও যত়ে এই পযীস্তকাখানির মনদ্রণকার্য সংম্ঠুভাবে 
সম্পন্ন হয়েছে। 


১০ 


ভূমিকা 


বন্ধবর মনোরঞ্জন গুপ্ত মহাশয় শ্রদ্ধেয় গুরুদেবের আঁকা ছাবির উপর 'রবীন্দ্র- 
চিন্রকলা' নামে গবেষণাপূর্ণ একটি পস্তক প্রকাশ করছেন। শিল্পব্যবসায়ী না হয়েও 
মনোরঞ্জনবাব কর্তৃক গুরুদেবের আঁকা ছবি বোঝবার ও সাধারণকে বোঝাবার এই 
প্রয়াস খুবই প্রশংসনীয় । এদেশে এবং বিদেশে শিল্পীরা ও িজ্পসমালোচকরা গুরু 
দেবের ছাবির সম্পর্কে বহু আলোচনা করেছেন সত্য, তব আমাদের দেশের সাধারণ 
সুধাঁসমাজের পক্ষ থেকেও বিশদ ও স্মাচীস্তত আলোচনার আশা আমরা কাঁর। 
সুতরাং মনোরঞ্জনবাবূর এই গ্রন্থকে সময়োপযোগণীও বলতে হবে। 

সাধারণতঃ ছাঁবি ভাষার দ্বারা ব্যাখ্যা করাই এক দুরূহ ব্যাপার, গ্রদেবের ছবির 
ব্যাখ্যা করা তো অসম্ভব বললেই হয়। সে ছাঁব কেবল চোখ মেলে শ্রদ্ধার সঙ্গে দেখা 
ছাড়া বোঝবার আর কোনো প্রকৃষ্ট উপায় দোখনে। কিন্তু, আমাদের সকলেরই ছাঁব 
বোঝবার ও বোঝাবার ইচ্ছা আছে এবং নিজ নিজ রসানুভূঁতি অনুযায়ী আলোচনা 
করবার আঁধকারও আছে। রবীন্দ্রনাথের আঁকা ছাবি সম্পর্কে যত বোশ আলোচনা ও 
সমালোচনা হবে, সাধারণে ততই অভূতপূর্ব আধুনিক এই সৃষ্টি বুঝবেন এবং শিল্প? 
রবীন্দ্রনাথের প্রতিভার প্রাত আকৃষ্ট হয়ে নিজেকে গোৌরবান্বত ও ধন্য করবেন। 

পূর্বেই বলোছি, শিজ্পসৃঁষ্ট বিশ্লেষণের জানিস নয়, বোধের জিনিস। তবুও 
শিল্পের বিষয়ে যত আলোচনা ও সং সমালোচনা হয়, সাধারণের দৃন্টি তত প্রকৃত 
শিজ্পসৃ্টির প্রাত আকৃষ্ট হয়, এবং শিল্প বিষয়ে রসানৃভূতি 'নাঁবড় ও রসদৃস্টি স্বচ্ছ 
হয়। এর্প আলোচনা শিজ্পসাঁন্ট চিনে নিতে সাহায্য করে। 

আদম যুগ হতে আজ পর্যস্ত যত শিজ্পসৃন্টি হয়েছে ও ভাঁবষ্যতে হবে, সবারই 
সাঁষ্টর প্রক্রিয়া আভন্ন। প্রকীতিতে সৃষ্টির যে প্রাক্রিয়া শিল্পেও তাই। কোন 
ব্যাক্তিগত দ্বার্থীসাদ্ধর উদ্দেশ্যে যে সৃন্টি তা নিকৃষ্ট শ্রেণীর। 'শিজ্পী কেবলমান্র নিজ 
উদ্দেশ্যসাধনে প্রবৃত্ত হয়েও ভাগান্রমে কখনও কখনও অহৈতৃক আনন্দের সন্ধান পেয়ে 
যান, তখনই তাঁর সৃষ্টি আনন্দে পূর্ণ হয়ে শিল্পের অমৃতপদবা পায়। 

গুরুদেব অলোকসামান্য প্রতিভা নিয়েই জন্মোছলেন ও আবাল্য সাধন 


ক 


করেছিলেন। সাহিত্যের ও সঙ্গীতের দ়িতর "দিয়ে তাঁর প্রাতভা শতভাবে প্রকাশ 
পেয়েছে। কেবল সাহিত্য ও সঙ্গীত তাঁর বিরাট আনন্দান্ভাঁতি ও কবিত্বশাক্ত 
প্রকাশের উপায় হিসাবে যথেষ্ট হয়নি বলেই তিনি শিল্পকলার আরও নানা 
ক্ষেত্রে নানা উপায় ও উপকরণের আশ্রয় নিতে উন্মুখ হয়োছলেন। নানা 'শিজ্পকলা 
অনুশীলন ও অনুধাবন ক'রে নিজ সহজ স্বাভাবক প্রাতভাকে পাঁরপুম্ট করোছিলেন। 
সঙ্গীত, চিন্র, নৃত্য, আভনয় প্রভৃতি কলাবিদ্যা ও ধতু উৎসব, সামাজিক উৎসব প্রভৃতি 
অনুষ্ঠান এ সবের অনুশীলন, অনুধাবন, ও সমু পাঁরচালনা করেছিলেন। তাঁর 
প্রতিভার ক্রিয়ায় ও প্রভাবে এসবের প্রভূত সংস্কার ও উন্নাতি সাধিত হয়েছে । আজ 
বাংলাদেশে উল্লিখিত কলাসকলের চচয়ি যে একটি সুক্ষ রসানভূঁতি ও আভিজাত্যের 
প্রকাশ প্রায়শঃই লক্ষ্য করা যায়, তার মূলে গুরুদেবেরই বহুমুখী প্রাতিভা ও 
অনুশীলন। আর, মনে রাখতে হবে, এসব সৃষ্টির কাজে, এর্প সাধনায় তাঁর সমস্ত 
জীবন এবং প্রকৃতি ছন্দোময় ও রসময় হয়ে উঠেছে । এরূপে অভিনব কোনো কলা- 
সৃষ্টতে প্রবৃত্ত হওয়াও তাঁর পক্ষে সহজ হয়েছে। কারণ, রসানুভূতি ও ছন্দোময়তাই 
সকল কলাসৃম্টির মূল কারণ, উপায়, উপাদান ও লক্ষ্য বললে অত্যুক্তি করা হবে না। 

আদম যুগ থেকে যেসব শিল্পসৃন্টি হয়েছে সকলের মধ্যে একটি মৃূলগত 'মল 
আছে। শিজ্পসৃম্টির একাদকে আছে ভাব, আর এক 'দিকে আছে সেটিকে প্রকাশের 
উপযোগী আঙ্গক। কিন্তু আধুনিক যুগে ভাব ও আ্গক উভয়ের সম্বন্ধ বা পারম্পর্য 
নিয়ে কোনো কোনো ক্ষেত্রে একটা যেন বিপর্যয় দেখা যায়। কিন্তু, সেটা শুধুই 
দশ্যতঃ। পূর্বে ছিল আগে ভাবনা, পরে তার প্রকাশ আঙ্গকের ভিতর 'দিয়ে। এখন 
কখনও কখনও দেখি, প্রথমে আঙ্গকের প্রকাশ, পরে তাতে ভাবনার সংযোজন । আসলে, 
এরুপ প্রতিভাবান আধুনিক শিল্পীর অবচেতন মনে ভাবনা লুকায়িত থাকে মান্র এবং 
গোপনে আঁঙ্গককে নিয়ন্মিত করে; অথবা এমনও বলা চলে যে এদের কারও কারও 
সৃম্টিতে ভাবনা ও আঁঙ্গকের মধ্যে বিচ্ছেদ ও ব্যবধান নেই, উভয়ে মিলে একাঁট আঁভন্নত্ 
প্রাপ্ত হয়। তাই শিজ্পসৃম্টিতে প্রবৃত্ত হয়ে তাঁরা যা করেন তা আঁবম্ট হয়েই করেন; 
সৃন্টি করার কারণ ও আঁঙ্গকের প্রয়াস বা পরণক্ষা জাগ্রত মনের কাছে সম্যক: স্পম্ট ও 
পরিস্ফুট নয়, কোন্টা আগে কোন্টা পরে স্থির করা কঠিন। এদের মন স্বভাবতঃই 
ছন্দোময়; এদের শিল্পসৃন্টি যতক্ষণ একটি সুসমঞ্জস আকার ও পূর্ণতা না পাচ্ছে 
ততক্ষণ এদের শিজ্পচেম্টার 'বিরাম দেখা যায় না। চঁনা মনীষা শিল্পীও ব'লে 
গেছেন শুনতে পাই : প্রেরণাটাই সব, আঙ্গিকটাই সব, উভয়ে কোনো তফাত নেই। 

রবধন্দ্রনাথের শিজ্পস্ান্টির, রবীন্দ্রনাথের রাত চিন্রাবলশর ঠিকমতো মর্মবোধ 
কুরলে আশা কার উাল্লাখত উক্তি আর হে'য়ালি ব'লে মনে হবে না। 


১৭ মার্চ ১৯৪৯ নল্দলাল বস: 


কৈফিয়ৎ 


তখন আম রাজসাহী জেলে 'বনা-বিচারে নজরবন্দী- আরো প্রায় ৫০ জন 
নজরবন্দীর মধ্যে অন্যতম। ১৯৪২ খম্টাব্দের ৭ই আগস্ট তারিখে রবীন্দ্রনাথের 
মৃত্যুবার্ধকী উদ্‌যাপন উপলক্ষে নজরবন্দীদের দ্বারা যে অনচ্ঠানের আয়োজন 
হয়োছল, সেখানে আম রবীন্দ্রনাথের আর্ট সম্বন্ধে ক্ষুদ্র একটি প্রবন্ধ পাঠ করেছিলাম। 
তার কয়েক মাস পরে সেই খবর পেয়ে দমদম জেল থেকে আমার একান্ত স্নেহভাজন 
শ্রীমান রবীন্দ্রনাথ বস্‌ এম. এ. চিঠির মারফত রবীন্দ্র-চন্রকলা সম্বন্ধে কছ7 লিখে 
পাঠাবার জন্যে অনুরোধ জানায়। এই বইতে প্রকাশিত লেখাগুলি সেই অনুরোধ 
রক্ষা করার উপলক্ষেই নূতন করে লেখা হয়ৌোছল-এগঢীল রাজসাহশী জেলে পাঁঠত 
প্রবন্ধাটর প্রাতিলিপমান্ন নয়। পর পর আটখানা চিঠিতে সম্পূর্ণ লেখাটা দমদম জেলে 
পাঠানো হয়েছিল। ,চিঠিগুলি লেখা হয়েছিল পর পর শ্রীমান্‌ রবীন্দ্রনাথ বসু ও 
পরম শ্রদ্ধাভাজন শ্রীফৃত কিরণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের নামে। এতগ্দাল চিন্তি লিখতে 
হয়েছিল এইজন্যে যে জেলের নিয়মানুযায়শ কোনো একটা চিঠিতে ৪ পৃজ্ঠার বোশ 
লেখার উপায় ছিল না। নজরবন্দীদের চিঠিপন্র লেখাও একটা হাঙ্গামার ব্যাপার 
[ছল। চিঠি লিখে সব চিিই পাঠাতে হোত প.7লশ আঁফিসের মারফতে । সেখানকার 
হুজুরদের কবে যে মজণ হবে চিঠিটা পড়ে পরাঁক্ষা করে ডাক-বাকসে ফেলে দেবার 
কিংবা কখনই সে মাঁজ হবে কি না, তার কিছুই ঠিক 'ছিল না। যে-সব চিঠি পাশ 
করে ডাকে দেওয়া হোত, তারও হয়তো লাইনের পর লাইন কাঁল-লেপা কিংবা 
কাঁচিকাটা করে দুরবস্থার একশেষ ঘাঁটয়ে, তবে ছেড়ে দেওয়া হোত। তাই চিঠি গলখে 
সে চাঠি পেশছোলো ক না কিংবা ক অবস্থায় পেশছোলো, তা না জানা পর্যন্ত "দ্বিতীয় 
চিঠি লিখতাম না। এইভাবে সবগুীল চিঠি লিখে দমদম জেলে পাঠিয়ে দিতে সাত 
মাস সময় লেগেছিল। প্রথম চিঠিখানা লেখা হয় শ্রীমান্‌ রবীন্দ্রনাথ বসকে 
১০।৯।৪৩ তাঁরখে এবং শেষ চিঠিখানা শ্রীফত 'কিরণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়কে 
১২।৪1৪৪ তারিখে । সুখের বিষয়, প্রায় সবগ্ীল চিঠিই শেষ পর্যস্ত যথাস্থানে 
অক্ষত দেহেই পেশছেছিল। কেবল শেষ চিঠিটা কোথায় গিয়ে যে পথ হারালো” 


গর 


তার আর পান্তা পাওয়া গেল না। তখন প্রায় দু'মাস ধরে আমাদের সব িঠি পুলশ 
আফিসে গিয়ে জমা হয়ে থাকতো-কোনো 'চিঠিই পাশ করা হোত না। যে কর্ম 
চারশীট বিশেষভাবে এই কাজের জন্যে নিষুক্ত ছিল, সে না থাকায় এবং তার জায়গায় 
অন্য কেউ 'র্নিষুক্ত না হওয়ায়, এই অবস্ছা হয়ে দাঁড়য়োছল। পরে সবগদাল 'চতিই 
যথাস্থানে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে বলে প্লিশ-আফিস খবর দিয়েছিল বটে। কিন্তু 
অন্য কোনো চিঠির কথা জানিনে, আমার চিঠিটা যে যথাস্থানে পেশছায়ান, সে খবর 
পেয়েছিলাম আরো অনেকাঁদন পরে । তারপরে অনেক লেখালোখ করেও যখন আর 
তার কোনো সন্ধান পাওয়া গেল না, তখন ২৬।৮।৪৪ তাঁরখে আর একখানা "চিঠি 
খে পাঠিয়ে দিলাম। এবারে আর কোনো গোলযোগ ঘটোনি-_চিঠিটা যথাসময়ে 
যথাস্থানে পেশছে আমার হারিয়ে-যাওয়া চিঠিটার শন্যস্থান পূর্ণ করলো। 

১৯৪৬ সালের এপ্রল মাসে জেল থেকে বোঁরয়ে আসার পর থেকে নানা কাজে 
ব্স্ত থাকায় এ লেখাগুলির প্রাত মনোনিবেশ করতে পাঁরান। যা লিখেছি, তা 
প্রকাশযোগ্য হয়েছে 'কি না, সে বিষয়ে বিখ্যাত 'শিল্পণ শ্রদ্ধেয় শ্রীফীত নন্দলাল বস 
মহাশয়কে দোঁখয়ে তাঁর আঁভমত জেনে নেওয়ার ইচ্ছা আমার বরাবরই ছিল। "কিন্তু 
এতাঁদন তার সময় করে উঠতে পাঁরান। ১৯। ২1৪৭ তাঁরখে হঠাৎ শাঁস্তনকেতন 
যাওয়া স্থির করে ফেললাম এবং সেহাঁদনই রাত্রে জেলের বন্ধ; ঘ্লেহভাজন শ্রীমান্‌ 
ধীরেন্দ্ুনাথ দত্তের শাঁন্তনিকেতনস্ছ বাসভবনে গিয়ে উপস্থিত হলাম ও তাকে সঙ্গে করে 
নিয়ে নন্দবাবুর সঙ্গে দেখা করলাম। পরের দিন সকালে লেখাটা নন্দবাবকে পড়ে 
শোনানো হোল। শুনে তিনি না জানি কি আভমতই দেবেন_-ভালই বলবেন, কি 
মন্দই বলবেন-এই ভেবে আমার মনে খুব একটা আশঙ্কা জেগে ছিল। তান চুপ 
করে সবটা শুনে গেলেন। কিস্তু পড়া শেষ হয়ে গেলে 'তাঁন যে-সব কথা বললেন, 
তাতে আমার সব আশঙ্কা কেটে 'গিয়ে মনটা খ্াঁশতে ভরে গেল। 

চিঠিতে যা লেখা হয়েছিল, এই বইতে তার সবটাই যে হুবহু একই রয়ে গেছে, 
তা নয়। নন্দবাবূর সঙ্গে আলাপ-আলোচনার ফলে কিছ কিছ সংশোধন 
করতে হয়েছে। 'কিছন কিছ; নূতন মাল-মসলা হাতের কাছে পেয়ে, তা-ও যথাস্থানে 
জুড়ে দেওয়া হয়েছে । এছাড়াও কিছ রদ-বদল ও স্ছানে স্থানে ভাষার কিছ কিছ 
পাঁরবর্তন করা ছুয়েছে। এইসব কারণে লেখাগুলি চিঠির আকারে না রেখে বিষয় 
অনুসারে 'বিভিন্ন নামের অনচ্ছেদে ভাগ করে সাজিয়ে দেওয়া হয়েছে। 


মুখবন্ধ 


লিও 
অন্যের মতামতের অপেক্ষা না করে, আমার নিজের যতটুকু রসানৃভূঁতির ক্ষমতা 
আছে, তা থেকেই আমি এ কথা বলতে পাঁর। কিন্তু কেন শ্রেষ্ঠ এবং বৈশিষ্ট্যটা 'কি, 
সে সম্বন্ধে আমার যা ধারণা, তা শুধ নিজের মতের উপর 'নর্ভর করে অপরের কাছে 
জাহির করা সমীচীন হবে না। কেননা, আমি এ বিষয়ে এমন কোনো বিশেষজ্ঞ নই 
যে আম বললেই লোকে আমার কথা বেদবাক্যের মতো মেনে নেবে। তাই লেখায় 
উদ্ধত অংশের পাঁরমাণ বেশি হবে, একথা আগে থেকেই বলে রাখা ভাল। তারপরে, 
কলার রসগ্রহণ এক কথা, তা অন্যকে বোঝানো সম্পূর্ণ আলাদা কথা। একটা হচ্ছে 
অন্তরের গড় অনুভূতির ব্যাপার, অপরটা মাস্তজ্কের অনুশীলন, 'বিদ্যার প্রাচুর্য ও 
জ্ঞানের পাঁরপক্কতা সাপেক্ষ। তার উপরে মুশাকল এই যে রবীন্দ্রনাথ একেবারে 
অত্যাধ্নিক আর্টিস্ট। শুধু তা-ই নয়_তিনি ভবিষ্যং কালের আঁটস্ট। তাঁর আর্টের 
টেকনিক, ডিজাইন ও বিষয়বন্তু_সবই সম্পূর্ণ নূতন ধরনের এবং একান্তভাবে তাঁর 
নিজস্ব। অজজ্তা, মুঘল, রাজপুত, কাংড়া প্রভাতি ভারতীয় চিত্রকলার যে-সব ধারা 
সকলের জানা, তার কোনোটার সঙ্গেই এর কোনো মিল বা সাদৃশ্য নেই; ইউরোপীয় 
চন্রকলার যে-কোনো ধারা থেকেও সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকীতির। রবীন্দ্র-চিত্রকলা কলা- 
জগতের সম্পূর্ণ নূতন সৃম্টি। অবনীন্দ্রনাথ বলেছেন : 
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রবীন্দ্র-চিত্রকলা কলাজগতের অভিনব সসন্টি-অনন্যসাধারণ। তাঁর টিলা 
একান্তরূপে তাঁর নিজস্ব--তাঁর ব্যক্তিত্বের বৈশিন্ট্ের দ্বারা চিহন্ত। এ চিন্রকলার 
হুবহু অনুকরণ কারো পক্ষেই যেমন সম্ভবপর নয়, তেমন মনের মতো করে সমূচিত 
ব্যাখ্যা দেওয়াও অসন্ভব। কোনো কলা-সমালোচক যে একে কোনো বিশিষ্ট * 


৯ 


রবণল্দ্র-চিন্্রকলা 


কলারণ'ণতর অন্তর্ভূক্ত বলে দেখাবেন, কিংবা তাঁর নিজস্ব কোনো ধরা-বাঁধা তত্র সঙ্গে 
গমালয়ে এর ব্যাখ্যা দেবেন, তারও কোনো সগ্ভাবনা নেই ।-_বিশ্বভারতী কোয়াটরিলি, মে- 
অক্টোবর ১৯৪২ 

রবীন্দ্রনাথের পূত্রবধূ প্রাতমা দেবী লিখেছেন “প্যারিসে যখন তাঁর প্রথম 
একিবিশান হোল, তাঁর মুখেই শুনলদম, পল ভেলোরি এবং আঁদ্রে জদ্‌ ছাঁব দেখে 
বলেছিলেন, 'ডাঃ টাগোর, আমরা এখন সবেমান্র যা ভাবতে শুরু করোছ, আমাদের 
দেশের এই সব 'বচিন্ত আর্ট আন্দোলনের তলায় তলায় যে নূতনকে পাবার চেস্টা 
লুকানো রয়েছে, আপনি কা করে এত সহজে সেই জিনিসকে চোখের সামনে এনে 
ধরলেন? আপনার এই অত্যাশ্চর্য কীর্ত যে কত বড়ো, তা হয়তো এখন সাধারণ 
মানুষের বোধগম্য হবে না_ সংস্কাতির উতকর্ষের সঙ্গে মানুষের চিস্তাশাক্ত যতই 
বিকশিত হবে, এই চিন্রগুলির কথা ততই তারা বুঝতে পারবে ।” "বিশ্বভারতী 
পান্রকা, ১ম বর্ষ ২য় সংখ্যা 


এই কথাগ্ীলর তাৎপর্য আমরা বুঝতে পারবো এবং শচন্রকলায় রবীন্দ্রনাথের দান 
সম্বন্ধেও আমরা একটা ধারণা করতে পারবো, যাঁদ আমরা জানি, পল ভেলেরি ও 
আঁদ্রে জিদ কাঁথত এই যে আধুনিক আর্ট আন্দোলন, তার 'িতরকার সমস্যাটা ি? 
কেননা, তাঁদের মতে রবীন্দ্র-চিন্রকলায় সে সমস্যার সমাধান হয়েছে । এ সম্বন্ধে বিখ্যাত 
চীনা লেখক লিনৃ-ইউ-তাং বলেন : 
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ইউরোপের আধুনিক আর্টআন্দোলনের গোড়ার কথাটাই হচ্ছে গতানুগাঁতিক 
চিন্রা্কন-পদ্ধাতর 'বর্দ্ধে এবং বাস্তবের হুবহ7 অনুকরণের বিরদ্ধে একটা বিদ্রোহ । 
আধ্যনিক চিত্রকলা নব নব ছন্দের অনসন্ধানে ব্যাপ্ত এবং নব নব রুপসস্টির 
পরীক্ষা নিয়ে ব্যস্ত। সে অনুসন্ধানের_সে পরীক্ষার এখনো শেষ হয়নি। যতটা 


২ 


মংখবন্ধ 


হয়েছে, তার ফলে আমাদের মনে শুধু এই ধারণা জন্মেছে যে এই অনসঙ্ধানটা 
বাস্তবের প্রভাব থেকে পলায়নের চেম্টা ছাড়া আর কিছুই নয়। সে চেম্টার সংস্পন্ট 
বোশিল্ট্য এই যে, তা আমাদের ইীন্দয়ের তৃপ্ত বিধান করে না, বরণ উৎকট পাঁড়ার 
কারণ হয়।--লন ইউ-তাং, “আমার দেশ ও আমার জাতি” 

এই উদ্ধত কথাগুলি থেকে বোঝা যাচ্ছে যে সমস্যাটা হচ্ছে, চোখে যা দেখাঁছ, তার 
অন্ধ অন্করণ-রীতির দাসত্ব কাঁটয়ে নব নব ছন্দ ও নব নব রুপসৃম্টির সমস্যা । 
পল ভেলোরি ও আঁদ্রে জিদের মতে রবান্দ্রনাথের চিত্রকলায় সে সমস্যার সমাধানের 
পথ দেখানো হয়েছে। তাই তাঁরা বলেছেন যে রবান্দ্রনাথের আর্ট ভবিষ্যং কালের__ 
এই যুগের সাধারণ মানুষ হয়তো তা বুঝবে না_ বুঝবে ভাঁবষ্যতের মানুষ । রবীন্দ্র 
নাথ আর্টে নূতন ধারার সুম্টিকতাঁ। সে ধারা এখনো দুকুলপ্লাবী প্রবাহরূপে দেখা 
দেয়নি। সবেমান্র সে তার উৎসের পাষাণ-কারা ভেদ করে বাইরে এসে পেশছেছে। 
আশা করা যায় যে ভাঁবষ্যতের মানুষ তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ করে বহন বাঁচন্র সৃস্টির 
উপঢৌকনে সে ধারাকে পাঁরপুম্ট ও পারিবার্ধত করে তুলবে। তখন তার আকার, 
প্রকার ও প্রকৃতির বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে কারো মনেই কোনো সন্দেহ থাকবে না। তখন এ 
চিন্রকলার রসগ্রহণ সকলের পক্ষেই সহজ হবে। কিন্তু এখন এই একান্ত আভনব 
অনভ্যন্ত 'চিন্রকলা সাধারণের গ্রহণীয় বিবেচিত না হওয়া আশ্চর্যের কথা নয়। 

এ হেন যে কলাসৃম্টি, যাকে অবনাীন্দ্রনাথের মতো আর্টিস্ট বলেছেন “অনন্য- 
সাধারণ' এবং পল ভেলোর ও আঁদ্রে জদের মতো কলাবশেষজ্ঞ বলেছেন “আগামী 
যুগের আর্ট”, সে সম্বন্ধে আমার মতো অনভিজ্ঞ লোকের কিছ লিখতে যাওয়া একটা 
দুঃসাহস বলে? বিবোচত হওয়া বিচিত্র নয়। আমার মনেও যথেষ্ট সঙ্চকোচ জেগে 
রয়েছে এই ভেবে যে ভুল বুঝে কোনো ভুল কথা লিখে না বাঁস। তবু যে এই কাজে 
প্রবৃত্ত হয়েছি, তা এই ভেবে যে এই লেখা পড়ে যাঁদ পাঠকদের এ সম্বন্ধে আরো 
জানবার আগ্রহ বাড়ে, তবে তাঁরা নিজেরাই একাদন আমার ভুলের সংশোধন করে নিতে 
পারবেন। 


রবীন্দ্রনাথের কলাচ্ 
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কলাসৃম্টিকে বলা যায় অপ্রবুদ্ধ সৃঁন্ট অর্থাৎ শ্রম্টার অজ্ঞাতসারেই তাঁর সৃন্টিতে 
অনন্যসাধারণ মনোহারত্ব প্রস্ফুটিত হয়ে ওঠে সে সৃষ্টির কতটা যে শ্রেষ্ঠত্বের 
দাব, তা সে নিজে বুঝতে পারে না। রবীন্দ্রনাথও রেখা নিয়ে খেলতে খেলতে 
কখন যে চারুকলার রাজ্যে পেশছে গেছেন, তা প্রথমে তিনি নিজেও জানতে পারেনান। 
তিনি নিজের খাতায় কবিতা লিখতেন এবং সংশোধনের সময়ে স্বভাবতই নানা কাট- 
কুট করে সংশোধন করতেন। কিন্তু খাতার এই কাটকুটগ্ীল তাঁর চোখে 'নিতান্ত 
কুংঁসত ঠেকতো। তাঁর কলারাঁসক মনের পক্ষে এই সব কুতাঁসত দৃশ্যের বিকট ভেংচি 
অসহনীয় হয়ে উঠোছিল বলেই তিনি এক সময়ে প্রাতকার মানসে সেই কাটকুটের উপর 
দিয়ে কলম চালাতে আরম্ত করলেন। তাঁর সেই খাতার পাতায় লেখা হস্তাক্ষর ও সেই 
হস্তাক্ষরের পংক্তির পর পংক্তি এবং তার সঙ্গে কাটকুটের উপর কলম চালিয়ে তিনি 
যে হিজাবাঁজর নকসা এ'কে তুলতেন, সবটা মিলে যে পর্যস্ত না তাঁর আপন চোখে 
প্রীতিপ্রদ একটা রূপ ফুটে উঠতো, সে পর্যস্ত তর কলম থামতো না। এই কাজ করতে 
করতে এক সময়ে তাঁর মনে হয়েছে, এই সে কুধীসতকে সন্দর করে গড়ে তুলবার 
চেস্টা-_এই যে এলোমেলো কাটকুটের রূপান্তর সাধন করে একটা সামঞ্জস্যপূর্ণ 
রূপের সম্পর্ণতায় তাকে গড়ে তোলা, এর নামই তো কলাসান্ট। একাজ 
করতে গিয়ে তাঁর কলমের মূখে রেখার কত যে রকম-রকমের অপূর্ব ভাঙ্গ, কত 
যে বিচিত্র ছন্দ ফুটে উঠেছে, এসব কলাসৃন্টি নয় তো কি? একাজ করতে 'তান কত 
আনন্দ পেতেন-_-সব কাজ ফেলে রেখে কত সময় ও শ্রম এর পেছনে ব্যয় করতেন। 
চারুকলা তো অন্তরের আনন্দ-সাগরের হিল্লোল, যা বাইরে রূপাঁয়ত হয়ে অপরের 
মনেও অনুরূপ আনন্দের দোলা জাগিয়ে দেয়। রবীন্দ্রনাথের এ সৃন্টিও তো 
আনন্দের সৃষ্টি, এ-ই বা কলাসৃম্টি বলে গণ্য হবে না কেন? 

রবীন্দ্রনাথের পুত্রবধূ প্রাতমা দেবী লিখেছেন : “বোধ হয় ১৯২৭-এ তিনি 
তুলির কাজ বা কলমের মুখ 'দয়ে রেখাঙ্কন শুরু করেন। বহুকাল পরে পান্ডুলিপির 


ে 


রবণল্দ্-চিন্তরকলা 


খাতায় লেখা-কাটার ছলে এই আঁকাজোঁকার কাজে মন দেন। তাঁর লেখা-কাজঈজীর 
পদ্ধতি একটি নতুন নক্সার আলপনা তৈরি করে তুলত, এই ছিল তাঁর বিশেষত্ব। 
এই রকম অনেকাঁদন ধরে লেখার সঙ্গে আঁকার খেলা মিলিয়ে খাতার পর খাতা 
ভরে গান কাঁবতা 'লিখেছেন। এই-উদ্দেশ্হগন আঁকার সময় তাঁর মন ডানা ছাঁড়য়ে 
অবাধে কল্পনালোকে ঘুরতে পারত; তাই লেখার মাঝে ফাঁকা সময়টুকু তাঁর চিত্তকে 
চিন্তা করবার অবকাশ দিত। 'তনি সেই শূন্য সময়টা পূর্ণ করতেন রেখাঙ্কনের 
অবলালায়মান খেলায়। সেই তাঁর মনোলোকের “আগডুম বাগডুম” ভাবগুলো 
ভাষায় যেমন বিশেষ আকৃতি নিয়ে বাঁধা পড়ত, রেখায় থাকত তেমনি জজ্পনা-কল্পনার 
আনির্দিন্ট সঞ্কেত। অর্থাৎ রেখায় পড়ত ধরা সৃম্টির প্রান্কাল। আর ভাষায় দেখা যেত 
ভাবের পাঁরপূর্ণ রূপ । বস্তুত এমান করেই তাঁর লেখা-কাটাকুটির খেলা একাঁদন 
চিন্রজগতের দ্বারে এসে ঘা 'দিল।”_বিশ্বভারতণ পাঁন্রকা--১ম বর্ষ, ২য় সংখ্যা 

নিজের এই সৃম্টির প্রাতি রবীন্দ্রনাথের একটা গভীর মমত্ববোধ ছিল। তিনি 
বলতেন: “ছবি হোল আমার শেষ বয়সের প্রিয়া, তাই নেশার মতো আমাকে পেয়ে 
বসেছে ।” িস্তু শেষ পর্যন্ত নিজের চিত্রকলা সম্বন্ধে তাঁর সহ্কোচের অবাঁধ 
ছিল না। 'নজের আর্ট যে কি দরের আর্ট _ল'িতকলার জগতে তাঁর স্থান কোথায়, 
সে সম্বন্ধে তাঁর নিজের কোনো সঠিক ধারণা ছিল না। অনেক সময় তান বলতেন : 
“লিখতে পার তা আম জান, সেখানে আমার নিজের লেখার শাক্তর উপর দূ 
শ্বাস আছে; 'কন্তু আঁকা সম্বন্ধে আজও আমার সঙ্চকোচ যায় না। আম তো 
নন্দলাল অবনের মতো আঁকিতে শাঁখনি, তাই অনেক সময় মনে হয়, ওটা আমার পথ 
নয়।”” ১৯৩০ সালে ১২৫ খানা ছবি 'নয়ে প্যাঁরসে যখন তাঁর প্রথম 
চন্ত্র-প্রদর্শনী খোলা হয়, তার পরে তিনি প্রাতমা দেবীকে সেখান থেকে এক 
চিঠিতে 'লিখোঁছলেন : “বস্তুত আজকাল আমার লেখার স্রোত একেবারে বন্ধ। ছুটি 
যখন পাই, ছবি আঁক_ যারা সমজদার তারা বলে, এই হাল আমলের ছাবগুলো সেরা 
দরের। একট? একটু করে বুঝতে পারছি, এরা কাকে বলে ভালো, কেন বলে ভালো । 
তুমি যে একদা বলোছলে, আমার ছাবগুলো ভালো জাতের, সে কথাটার পরখ হয়ে 
গেল, এরাও তাই বলচে। শুনে আশ্চর্য ঠেকচে।” 


এই সব কথাবাতাঁ থেকেও বোঝা যায় যে নিজের সৃষ্টির শ্রেষ্ঠত্ব সম্বন্ধে অন্যের 
কাছে শুনে শুনে তাঁর মনে একটা বিশ্বাসের আভাস জাগলেও, সৃষ্টির কালে তান 
গকছুই বুঝতে পারতেন না। সৃষ্টির প্রেরণায় মনের আনন্দে তান একে যেতেন__ 


ঙ 


রবণন্দ্রনাথের কলাচচা 


ভালো হোল, কি মন্দ হোল, সে বিষয়ে তাঁর খেয়াল থাকতো না। তানাহোলে'কি 
আর উপ্চু দরের আর্ট হয়! উচু দরের চিত্র আঁকবো-_এই মতলব করে আঁকতে বসে 
কেউ বড় দরের আর্ট সৃষ্টি করতে পারে না। মেপেজুখে হিসেব করে মাথার ঘাম 
পায়ে ফেলে গায়ের খাটুনি খাটলে ভালো 'মিস্ির কারিগরি দেখানো যেতে পারে। 
ধকস্তু শুধু তাতেই কলাসৃন্টি হয় না। তা যাঁদ হোত, তাহলে এত দিনে আরো বহু 
তাজমহল তৈরি হয়ে যেতো। যে আশ্চর্য সামঞ্জস্যপূর্ণ সৃষ্টি এই তাজমহল, এ 
সৃ্টি হঠাংই এমনটা হয়েছে, স্রষ্টা নিজেও তখন নিশ্চয়ই বুঝতে পারেনাঁন যে কি 
অপূর্ব সৃন্টি তিনি গড়ে তুলছেন। সে সৃষ্টি শেষে এমন সৃস্টিই হয়েছে যা 'ন ভূতো 
ন ভবিষ্যাতি'। যা হয়েছে তার এক চুল এঁদক-ওঁদক হোলেই, কলার ধ্বংস 
আিবার্য। সব উস্চু দরের সৃম্টি সম্বন্ধেই এ কথা খাটে। বড়ো সম্টর অতুলনীয় 
বোঁশিস্ট্য শ্্রম্টার অজ্ঞাতসারেই তাঁর সৃষ্টিতে সণ্টারত হয়। 


কাব্যকলা ও চন্তকলা 


রবীন্দ্রনাথ কাটকুটের সংশোধনের ধাপ পোরয়ে যখন চিন্্ আঁকতে আরম্ভ করলেন, 
তখন এমন এক প্রেরণা ও উৎসাহ তাঁকে পেয়ে বসলো যে তানি প্রায় দিনরাত এই 
কাজ নিয়েই থাকতেন। 'তনি নিজে একজন খুব বড়ো কাব ও আঁভনেতা। সাত বছর 
বয়স থেকে আরম্ভ করে সারা জাঁবন ধরে অসংখ্য কাঁবতা ও গান 'লিখেছেন। কবি 
সুসঙ্গত শব্দের সমাবেশে যা সৃষ্টি করে তোলেন, কিছ;টা শিক্ষা ও অভ্যাস থাকলে 
রেখার সাহায্যে কিংবা আলোছায়ার সমাবেশেও তা একে তুলতে পারেন। অন্তরে 
অন্তরে কাঁবও আর্টস্ট, আঁস্টও কাব এবং এই কথাই ঠিক কথা যে, শব্দ ?দয়ে কাব 
চন্রই একে তোলেন- মানস চক্ষে যে চিত্র তানি দেখেন, তাকেই কাঁবতায় রূপ দেন। 
খ্যাত চৌনক লেখক 'িন্‌ ইউ-তাং লিখেছেন : 
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রবীল্দু-চন্রকলা 


00105821000, 63007555 00৩ ০067 11] [021001)2-- বু চা, 7৫9 ০987৮ 2৫ 
149 720716 
কাঁবতা ও চিন্রকলা মানুষের আন্তর প্রকৃতির একই উৎস থেকে উৎসাঁরত। 
তাই স্বভাবতই উভয় প্রকার কলাসাষ্টর প্রকৃতিগত ও পদ্ধাতগত মৌলিক মিল 
থাকা অনিবার্য। তাই দেখা যায়, চৈনিক কাঁবতার যা বিশেষত্ব, চৈনিক চিন্রকলারও 
তা-ই। মনের সংস্কার, ভাব প্রকাশের জন্যে ব্যবহৃত সঞ্কেতের পদ্ধাত, আনর্বচনীয় 
নিগূঢ় ভাবের আবহাওয়ার প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্বের উপলান্ধ এবং প্রকৃতির সঙ্গে 
আপন এশ্বারক অংশ-সম্ভৃত চেতনশীল অন্তঃপ্রকীতির একাত্মতাবোধ-এই সব বিষয়ে 
কাব ও চিন্রকরের কোনো পার্থক্য নেই। কেননা, কাবিত্বের ভাব ও "িন্রাঙ্কনের প্রেবণা 
মূলত একই বস্তু। যে কলারাঁসক কাঁবত্বের ভাবে ভাঁবিত হয়ে সে ভাবটাকে কাঁবতায় 
রূপ দিতে পারেন, চিন্রাঙ্কনের আঙ্গিকে খানিকটা দখল থাকলে তাঁর পক্ষে চিন্রকলায়ও 
সে ভাবটাকে রূপ দেওয়া নিশ্চয়ই সম্ভবপর ।-লিন্‌ ইউ-তাং, “আমার দেশ ও আমার 
জাতি” 

সমস্ত জীবন ধরে কাঁবতা লেখার ফলে রবীন্দ্রনাথের মনের ভাণ্ডার অসংখ্য চিনের 
সমাবেশে বোঝাই হয়ে উঠেছিল। শুধু গদ্য-পদ্যের ম্রোতোধারায় কথার পূম্পাঞ্জাল 
ঢেলে তানি সে ভাণ্ডার নিঃশেষে উজাড় করে দিতে পারেননি। সে উৎস-ভান্ডারের 
সম্পূর্ণ সণ্য় বহন করা রবান্দ্র-সাঁহত্যের এই সুপাঁরসর ম্রোতোধারার পক্ষেও সন্ভব- 
পর হয়ান। তাই লেখার কাটকুটের উপরে কলম চালয়ে চালিয়ে যখন রেখা অঙ্কনে 
হাত পেকে উঠলো, তখন তাঁর কলমের মুখে বা তুলির অগ্রে মনের বোঝাই করা 
ভাণ্ডার থেকে চিন্রসৃন্টর ঢল নেমে এলো । অবনীন্দ্রনাথ বলেন : 
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অর্থাৎ তাঁর চিন্রকলার সৃষ্ট আগ্নেয়াগরর উচ্ছবাসের সঙ্গে তুলনীয়। আগ্নেয় 
গারর উচ্ছবাসের মতোই তাঁর তুলি বা কলমের মুখে বৌরয়ে আসাঁছল অজন্ত্র ধারে, 
যা সমস্ত জীবন ধরে তাঁর ভিতরে জমে উঠোছল। তাঁকে চেষ্টা করে রূপ সৃষ্টি করতৈ 
হয়ান। নিজের অন্তরের পুঞজীভূত বোঝাটাকে খালাস করে দেবার যে বিপুল আবেগ 
তাঁর মনে এসৌছল, সেই আবেগ 'নিজে 'নিজেই তাঁর প্রকাশের রূপ ও উপায় ঠিক করে 
নিয়েছিল ।......ভেবে দেখো কণ বিপুল তাঁর প্রাতিভা! গদ্যে পদ্যে গানে অশেষ 
প্রকারে আপনাকে প্রকাশ করেও তাঁর স্বান্ট-প্রাতভা পূর্ণ পারতৃপ্তি লাভ করতে 
পারলো না। তাই তার জন্যে শেষ বয়সে তাঁকে আবার রঙ ও রেখার সহায়তা গ্রহণ 
করতে হোল। আগ্নেয়গিরির মতোই তিনিও যেন তাঁর বুকে একট; একটু করে 
অসংখ্য যুগের আগুন জমিয়ে তুলছিলেন। জমতে জমতে একাঁদন সে আগুন এমন 
ভাবেই ফেটে পড়লো যে আগ্নেয়গার নিঃসৃত গাঁলত দ্রব্যের 'বপুল উৎসের মতোই 
তৃপ্ত লাভ করলো। এই সৃম্টিধারার স্বরূপ সম্যক উপলান্ধ করা সকলের পক্ষে 
সম্ভব নয়। একটা অতিশয় প্রবল আগ্রহ ও সর্বগ্রাসী আকাঙ্ক্ষা ছাড়া কারো পক্ষেই 
আগ্নেয়াগারর বুকের আগুন থেকে আপন প্রাণের প্রদীপ জবালিয়ে নেওয়া সহজ কথা 
নয়।-_বিশ্বভারতন কোয়াটরিলি, অবনীন্দ্র সংখ্যা, ১৯৪২ 

এ সম্বন্ধে প্রাতিমা দেবী যা বলেছেন, তও াবশেষভাবে উল্লেখযোগ্য : “ণতাঁন 
যখন ছবি আঁকতে আরম্ভ করলেন, সে যেন বন্যার মতো তরি তাঁলর টানে বোরয়ে 
আসত রূপের রেখা । চার পাঁচ খানা ছবি তিনি অনেক সময় দৈনিক শেষ করতেন, 
তবু যেন তাঁর তৃপ্ত হোত না। সৃষ্টির প্রেরণায় হাতের কাছে যা পেতেন- যেমন 
ভাঙা কলম বা পেনাঁসল, যা” তা” কাগজের টুকরো--তাই দিয়েই হাত চলত । ভালো 
রঙের ধারও ধারতেন না, নানাপ্রকার জানস 'নিয়ে চলত তাঁর আঁকা; অবশ্য পোঁলকেন 
কালই বোশর ভাগ ব্যবহার করতেন। আঁকার পদ্ধাত "ছল তাঁর সম্পূর্ণ দিজের-_ 
িনিখা রা হাস, বোলো রা গার নর বাদি িগরাযাট 
পাল্রকা, ১ম বর্ষ ২য় সংখ্যা 

খ্যাত চীনা চিন্রকর 'ম ফেই সম্বন্ধে লিন ইউ-তাং যা বলেছেন, রবীন্দ্রনাথ 
সম্বদ্ধেও 'ঠিক সেই কথা বলা চলে : 


রষীল্দ-চন্তফলা 
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অর্থাৎ, কাঁব-চিন্রকর বলে যাঁদের খুব নাম, মি ফেই ছিলেন সেই সব শ্রেষ্ঠ চিত্রকরদের 
অন্যতম। যখন প্রেরণা আসত. তিনি তখন তুলির বদলে কখনো কাগজ পাকিয়ে নিয়ে 
তা দিয়েই ছাব আঁকতেন, কখনো বা পদ্মের মৃণাল, অথবা ইক্ষদশ্ডের রসহীন 
ভিতরের অংশটাকে অর্থাং 'ছিবড়েটাকে তুলি হসাবে ব্যবহার করতেন। এই সব কবি- 
চিন্রকরদের হাতে যেন ভেলাক খেলতো। মনে হয় যেন এদের অসাধ্য কোনো কাজ 
ছিল না। আসল কথা হচ্ছে, প্রকৃতির মূল ছন্দ রঙে ও রেখায় ফুটিয়ে তুলতে তাঁরা 
সদ্ধহস্ত ছিলেন এবং িন্রে ছন্দই হচ্ছে মুখ্য, আর সবই গৌণ। ছাঁব আঁকা পূর্ব 
কালেও ছিল কাঁবদের বিশ্রামকালশীন আনন্দের খেলা এবং এখনো তা-ই ।-লিন্‌ 
ইউ-তাং, “আমার দেশ ও আমার জাতি” 

এই চশনা চিত্রকর 'ম ফেই-এর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের আশ্চর্য মিল দেখা যায়। তাঁর 
মতোই রবান্দ্রনাথও একাধারে কাব ও চিন্রকর। তাঁর সৃম্টি যেমন অবসরকালনীন 
আনন্দের খেলা, প্রারস্তে অস্তত রবীন্দ্রনাথেরও তাই 'ছিল। তিনি যেমন প্রথমে 
ক্যালিগ্রাফতে (অক্ষর-লিখন-শজ্পকলা) হাত পাকিয়ে, তারপরে বাহ্‌ল্য সৃষ্টির 
খেলা হিসেবে ছবি আঁকতে আরম্ভ করেন, রবান্দ্রনাথও তেমন হাতের লেখার কাট- 
কুটের উপরে কলম চালাতে গিয়ে রেখা নিয়ে খেলতে খেলতে হঠাং ছবসাঁষ্টর 
প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়ে ছাঁব আঁকতে আরন্ত করেছেন। তাঁর মতোই রবীন্দ্রনাথ যেমন 
কাব্য-সৃম্টিতে, তেমান চিন্রকলা-সৃন্টিতেও অতুলনীয় কৃতিত্ব অর্জন করে বিশ্ববরেণ্য 
হয়েছেন। তাঁর চিন্রকলার বৈশিষ্ট্য যেমন রেখা ও রূপের ছন্দ, রবীন্দ্ুনাথেরও তা-ই । 

1 অনেকে বলেন, কবে আবার রবীন্দ্রনাথ ছবি আঁকা শিখলেন! কোনো চেষ্টা না 
করে হঠাং একাঁদনেই শ্রেষ্ঠ চিন্রকর হয়ে ওঠা যায়? হয়েছে কেউ কখনো ?- ইত্যাদি। 
বহু দিনের সযত্ব শিক্ষা ও বহু আয়াসসাধ্য পাঁরপক্ক অভ্যাস ছাড়া কোনো একটা 
ভাবকে বা ছন্দের রহস্যকে রঙে রেখায় সম্যকৃভাবে প্রকাশ করে কেউ বড় আটিস্ট 
হয়ে উঠতে পারে না-এ কথা খবই সত্য।| রবান্দুনাথও তা হনান-এই কথাটাই 


৯০ 


রবগল্ছলাখের কলাচচা 


জানা প্রয়োজন। বহু দিন ধরে লেখার কাটকুটের উপরে কলম চালিয়ে 'তাঁন হাত 
পাকিয়েছেন এবং এইভাবে নিজের চেষ্টায় নিজের পল্থায় রেখা-অঞ্কনের পাঁরপূর্ণ 
শক্ষালাভ করেছেন। কাজেই হঠাং একাঁদনেই তান পাকা আটিস্ট হয়ে মাটি ফুখড়ে 
গজিয়ে ওঠেনান। তাঁকেও অনেক কাঠখড় পাড়িয়ে অনেক চেস্টা-বত্ব করে এ বিদ্যা 
অর্জন করতে হয়েছে। অনেকে এ কথা জানেন না বলেই তাঁর কৃতিত্বে অবিশ্বাস 
করেন। তা ছাড়া, তরুণ বয়স থেকেই তিনি এ বিষয়ের কিছ কিছ চচাঁ করে 
এসেছেন। তাঁর “জীবনস্মৃতি” ও 'বাভন্ন লোকের কাছে লেখা চিঠির অংশবিশেষ 
থেকে এ কথার প্রমাণ পাওয়া ষাবে। এখানে খানিকটা উদ্ধত করে 'দাচ্ছ : 

“মনে পড়ে, দুপুর বেলায় ১৮৮৫ ?) জাজিম-বছানো কোণের ঘরে একটা ছবি 
আঁকার খাতা লইয়া ছাব আঁকিতোছি। সে যে চিন্রকলার কঠোর সাধনা, তাহা নহে-- 
সে কেবল ছাঁব আঁকার ইচ্ছাটাকে লইয়া আপন মনে খেলা করা ।”_জীবনস্মৃতি 

“মদগার্বতা যূবতণ যেমন তার অনেকগ্যাঁল প্রণয়ীকে নিয়ে কোনোটিকেই হাত- 
ছাড়া করতে চায় না, আমারও কতকটা যেন সেই দশা হয়েছে । মিউজদের মধ্যে আম 
কোনোঁটকেই নিরাশ করতে চাইনে ।.. লজ্জার মাথা খেয়ে সাঁত্য কথা যাঁদ বলতে 
হয়, তবে এটা স্বীকার করতে হয় যে, এ চিন্রাবিদ্যা বলে একটা 'বদ্যা আছে, তার 
প্রাতও আমি সর্বদা হতাশ প্রণয়ের লুন্ধ দৃম্টিপাত করে থাঁক-_কিস্তু আর পাবার 
আশা নেই, সাধনা করবার বয়স চলে গেছে। অন্যান্য 'বদ্যার মতো তাঁকেও সহজে 
পাবার জো নেই--তাঁর একেবারে ধনুকভাঙা পণ-_তুলি টেনে টেনে একেবারে হয়রান 
না হলে, তাঁর প্রসন্নতা লাভ করা যায় না।”_ হীন্দিরা দেবীকে 'লাঁখত চিঠি, ৩০ আষাঢ় 
১৩০০ 

“শুনে আশ্চর্য হবেন, একখানা 9066০ ০০০ নিয়ে বসে বসে ছাঁব আঁকঁচি। 
বলা বাহুল্য সে ছবি আমি প্যারস সেলোন-এর জন্য তোর করচিনে এবং কোনো 
দেশের ন্যাশনাল গ্যালারী যে এগুলি স্বদেশের ট্যাক্স বাড়িয়ে সহসা কিনে নেবেন, 
এ রকম আশঙ্কা আমার মনে লেশমান্র নেই। কিন্তু কুংীসত ছেলের প্রতি মার যেমন 
অপূর্ব প্নেহ জন্মে, তেমনি যে বিদ্যাটা ভালো আসে না, সেইটের উপর অন্তরের টান 
থাকে। সেই কারণে যখন প্রাতজ্ঞা এবারে ষোল আনা কুণ্ড়োমতে মন দেব, . তখন 
ভেবে ভেবে এই ছবি আঁকাটা আবিজ্কার করা গেছে। এ সম্বন্ধে উন্নাতি লাভ করবার 
একটা মস্ত বাধা হয়েছে এই যে, যত পেনসিল চালাচ্ছি, তার চেয়ে ঢের বেশখ রবার 
চালাতে হচ্ছে; স্‌তরাং এই রবার চালনাটাই আঁধক অভ্যাস হয়ে যাচ্ছে--অতএব মৃত 
র্যাফেল তাঁর কবরের মধ্যে নিশ্চিন্ত হয়ে মরে থাকতে পারেন-_আমার দ্বারা তাঁর যশের» 


৯৯ 


রবীল্দ্-চিন্রকলা 


কোনো লাঘব হবে না।”- আচার্য জগদীশচন্দ্র বসকে 'লাখত চিঠি, ১লা আশ্বন্‌ 
১৩০৭ 

“আমার এখনকার সর্বপ্রধান দৈনিক খবর হচ্ছে ছবি আঁকা । রেখার মায়াজালে 
আমার সমস্ত মন জাঁড়য়ে পড়েছে। অকালে অপারাচিতার প্রাত পক্ষপাতে কাঁবতা 
একেবারে পাড়া ছেড়ে চলে গেল। কোনো কালে যে কবিতা লিখতুম, সে কথা ভুলে 
গেছি। এই ব্যাপারটা মনকে এত করে ষে আকর্ষণ করছে, তার প্রধান কারণ এর 
অভাবনীয়তা । কাবিতার বিষয়টা অস্পম্টভাবেও গোড়াতেই মাথায় আসে, তার পরে 
শিবের জটা থেকে গোমুখা বেয়ে যেমন গঙ্গা নামে, তেমাঁন করে কাব্যের ঝরণা কলমের 
তট রচনা করে ছন্দ প্রবাহিত হোতে থাকে । আম যে-সব ছাব আঁকার চেষ্টা কার, 
তাতে ঠিক তার উলটো প্রণাল- রেখার আমেজ প্রথমে দেখা দেয় কলমের মুখে, তার 
'পরে যতই আকার ধারণ করে, ততই সেটা পেশছতে থাকে মাথায়। এই রুপস্বান্টর 
বিস্ময়ে মন মেতে ওঠে । আমি যাঁদ পাকা আটিস্ট হতুম, তাহলে গোড়াতেই সংকল্প 
করে ছাবি আঁকতুম. মনের জিনিস বাইরে খাড়া হোত--তাতেও আনন্দ আছে। কিন্তু 
নিজের বাঁহর্বতর্ঁ রচনায় মনকে যখন আঁবষ্ট করে তখন তাতে আরো যেন বোশ 
নেশা । ফল হয়েছে এই যে, বাইরের আর সমস্ত দরজার বাইরে এসে উণীক মেরে হাল 
ছেড়ে দিয়ে চলে যাচ্ছে । যাঁদ সেকালের মতো কর্মদায় থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত থাকতুম, 
তাহলে পদ্মার তীরে বসে কালের সোনার তরাঁর জন্যে কেবাঁল ছাঁবর ফসল ফলাতুম । 
এখন নানা দাবির ভিড় ঠেলেঠুলে ওর জন্যে অল্পই একটু জায়গা করতে পাঁর। 
তাতে মন সম্ভূন্ট হয় না। ও চাচ্ছে আরশের প্রায় সমস্তটাই, আমরো 'দিতে আগ্রহ, 
ণকস্তু গ্রহদের চন্রান্তে নানা বাধা এসে জোটে- জগতের িতসাধন তার মধ্যে 
সর্বপ্রধান।”- শ্রীরাণ' মহলানাবশকে লিখিত চিঠি, ২১ কার্তক ১৩৩৫ 

“আমার বয়স সত্তর হয়ে এল। আজ ন্রিশ বছর ধরে যে দুঃসাধ্য চেম্টা করেচি, 
আজ হঠাং মনে হচ্চে যেন িৎ পাকা হবে। ছবি কোনো দিন আঁকিনি, আঁকব বলে 
স্বপ্নেও বিশ্বাস করিনি। হঠাং বছর দুই তিনের মধ্যে হুহত করে একে ফেলল.ম, 
আর এখানকার ওয্তাঙ্দরা বাহবা দিলে । 'বাক্রুও যে হবে তাতে সন্দেহ নেই। এর 
মানে কিঃ জাবনগ্রন্থের সব অধ্যায় যখন শেষ হয়ে এল, তখন অভূতপূর্ব উপায়ে 
ধ্আমার জীবনদেবতা এর পাঁরশিম্ট রচনার উপকরণ জু্গিয়ে দিলেন ।”- শ্রীপ্রাতমা 
ঠাকুরকে 'লাখত 'চাঠি, ১৯৩০ 


৯ 


রেখা ও পের ছন্দ 





1 উল এ 
রূপের ছন্দ (0 ট05 02 110 00 900091), রবীন্দ্রনাথেরও তা-ই। 
এই জন্যে রবীন্দ্রনাথের চিন্রকলার রস গ্রহণ করতে হোলে চিত্রকলার রেখা ও রূপের 
ছন্দ বলতে কি বুঝায়, তা জানা দরকার। কেননা, এইটেই তাঁর চিতুক্লারু সর্বপ্রধান 
বিশেষত্ব। তিনি নিজেও নিজের সৃষ্টি সম্বন্ধে এই কথাই বলেছেন প্যারিসে তাঁর 
চিত্রের সর্বপ্রথম প্রদর্শনী উপলক্ষে। তখন সাধারণ্যে প্রচারের জন্যে তাঁর চিন্রের যে 
পারচয়-পন্ন বৌরয়োছিল, তার ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ যা বলেছিলেন, তা একটু দর্ঘ 
হোলেও এখানে উদ্ধৃত করা প্রয়োজন : 
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১৩ 


রবণল্দু-চিন্রকলা 
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একটা কথা আছে, দেবতারা যেখানে ভয়ে ভয়ে সাবধানে পা ফেলেন, যারা 
ানজেদের অজ্ঞতা সম্বন্ধে অচেতন, তারাই শুধ্‌ এর্‌প ক্ষেত্রে বেপরোয়া হোতে পারে। 
আমিও কেন যে িন্রজগতে অনাঁধকার প্রবেশ করে সেই বেপরোয়াদের দলেই নাম 
লেখালুম, তার একটা কৈফিয়ং আমার দিক থেকে দেওয়া কর্তব্য। চিন্রশজ্পী 
1হসেবে এই সাহসের জন্যে আমার কোনো কৃতিত্বের দাবি থাকতে পারে না। এরূপ 
সাহস হচ্ছে অনাভজ্ঞকের অজ্ঞতাপ্রসূত সাহস। যেমন কোনো স্বপ্নচালিত মানুষ 
1বপদের রাস্তায় চলেও রক্ষা পায় শুধু এই জন্যে যে বপদের সম্বন্ধে তার কোনে 
জ্ঞান নেই, আমার পক্ষেও তাই। ছেলেবেলা থেকে যে একমান্ন শিক্ষা আম পেয়েছি, 

তা হচ্ছে-_-চিন্তা ও সূরের যে ছন্দ, সেই ছন্দের শিক্ষা। তা থেকে আম এই কথাটা 
বুঝেছিলাম যে, যা এলোমেলো-যা 1নতান্তই আঁকণ্টিংকর, তার ভিতরে একটা পার" 
পাঁট ছন্দ আনতে পারলেই তবে তার একটা বাস্তব মূল্য হয়_-তার বেচে থাকবার 
আধকার জল্মে। আমার হাতের লেখার. কাটকুটগৃঁলির সামঞ্জস্যহশন কুতাসত রূপ 
আমার চোখে পড়া দিত এবং আমার মনে হোত যেন পাপাীদের মতোই তারা মাক্তর 
জন্যে চিৎকার করছে। তাই প্রায়ই আমি আমার আসল কাজ ফেলে রেখে, 
দয়াপরবশ হয়ে এদের নিয়ে বসতাম এবং একটা ছন্দমশণীল রূপের সমগ্রতায় নিয়ে 
'গয়ে এদের উদ্ধার করবার চেষ্টা করতাম। এইভাবে এদের পেছনে বহু সময় ব্যয় 
করেছি। 

এই কাজ করতে করতে আমি একটা সত্য আবিষ্কার করোছ : এই যে অসংখ্য 
রূপের জগৎ, এখানে অনবরত রেখার ও রেখাঁঙ্কিত রূপের একটা স্বাভাঁবক 'নবচিন 
ও যোগ্যতমের উদ্বর্তন চলেছে; যে সব রূপে ও রেখায় একটা সংজ্ঠু ছন্দের প্রবাহ 
বর্তমান, তারই শুধু এখানে বাঁচবার আঁধকার আছে। এবং আমি উপলান্ধ করোছি 
যে আশ্রয়হীন বিসদ্‌শের বেকার-সমস্যা সমাধান করে তাদের একটা পরস্পর- 
“সামঞ্জস্যপূর্ণ রূপের সম্পূর্ণতায় রূপান্তরিত করাই' হচ্ছে সাত্যকারের কলাসৃন্টি। 


১৪ 


রেখা ও রংপের ছন্দ 


আমার ছাঁবি হচ্ছে রেখায় রচিত গ্লোক বা কাঁবতা। যাঁদ দৈবক্রমে আমার ছবি 
সাধারণের দূম্টি আকর্ষণের যোগ্য বলে বিবেচিত হয়, তবে তা শুধু এই জন্যে ষে এর 
ভিতরে একটা কোনো রূপের ছন্দ প্রকাশ পেয়েছে । এইটেই চরম-_এ ছাড়া তার অন্য 
কোনো অর্থ নেই। এ সব কোনো ঘটনার বর্ণনাও নয় কিংবা কোনো ভাবাদর্শের 
ব্যাখ্যাও নয়-নিছক ছন্দের প্রকাশ ।-কিকাতা মিউনাঁসপাল গেজেট, ঠাকুর স্মৃতি 
সংখ্যা, ১৯৪১ 

রবীন্দ্রনাথ এখানে যা বলেছেন, তার মোট কথাটা হচ্ছে এই যে, কাটকুটের উপর 
কলম চালাতে চালাতে তিনি চিন্রকলার ছন্দের রহস্য আঁবচ্কার করেছেন। তিনি 
দেখতে পেয়েছেন ষে হাতেকলমে 'তাঁন যা সাঁন্ট করছেন, সেই ছন্দের বৈচিত্র্য 
দিয়েই তো বিশ্বসৃন্টি পারব্যাপ্ত। “ণচন্রীলপ” নামক বইয়ের ভূমিকায় 'তাঁন 
বলেছেন: 

“175 70110 ০ 59010 15 & 9 00101016 10 09০ 51100006 01 05 3000106, 
7156 010152152 189 105 0191% 191070826 01 £650010, 10 91155 11) 0১6 ৮০০০ 01 11000169 
2104 0920. ৩০ 0901600 ঠা) 015 ৮9110 19700191005 ঠা) 006 00100195109] 01 
111565 2130. 0010075, 0১ 1500 009 1619 000 8 00616105103] 21950900018 0৮ 2, 105616 
00136 01056, 1006 1015 01010010 11) 15611, 1. 02071195009 11190160115 551905106. 
_7২819177019109017, 02721 


বিপুল বিশ্বের অন্তহীন নিস্তন্ধতার মাঝে শব্দের জগৎ ক্ষুদ্রু একাঁট বুদ্বদ মান্র। অঙ্গ- 
ভাঙ্গর ভাষাই হচ্ছে বিশ্বজগতের ভাষা_সে যখন কথা বলে- আপনাকে প্রকাশ করে, 
তখন তা করে ছবি ও নাচের ভাষায়। জগতের প্রত্যেক বস্তুই রেখা ও রঙের নীরব 
ভাষায় এই কথাই বলেছে যে, সে শুধু ন্যায়শাস্ত্ের পাঁরভাষক শব্দ মান্র নয়, কিংবা 
মানুষের ভোগের বা ব্যবহারের বস্তু মান্র নয়_তার আস্তত্বের অপূর্ব রহস্য তার নিজের 
ভিতরেই বতর্মান--বাইরের কোন কিছুর উপরেই তা নিরভরশশীল নয়।-_রবীন্দ্রনাথ, 
চত্রালাপ 

এই উদ্ধাত বাক্যে রবীন্দ্রনাথ সেই বিচন্র ছন্দের কথাই বলেছেন। তিনি 
দেখেছেন বিশ্বের সর্বত্র এই রঙ ও রেখার ছন্দ এবং রঙ ও রেখার মিলনে যে রূপের 
প্রকাশ, তার ছন্দ। প্রকীতির এই ছন্দকে তিনি নিজের ব্যাক্তগত সৌন্দর্যের আদর্শ 
অনুযায়শ নূতন করে গড়ে তাঁর চিত্রে অতি অপূর্ব ও 'বাঁচত্ রূপে ফুটিয়ে তুলেছেন। 
প্রকৃতির ছন্দকে সন্দর. করে প্রকাশ করাতেই তাঁর চিত্রের সৌন্দর্য। এই কথাটাই 
অবনীন্দ্রনাথ এই ভাবে বলেছেন : ২8 


১৫ 


রবশল্দ-চিতকলা 


“রাবকা যা আঁকলেন তা নতুন নয়। যখন সবাই বললে--“এ একটা নতুন 
জানস', আম বললুম, 'নতুন নয় এ'। নতুন হোতে পারে না। ...রাঁবকার ছাঁবতে 
যা আছে, তা বহ্‌ আগে থেকে হয়ে আসছে । যে সব রঙ নিয়ে টান কারবার করেছেন, 
নেচারে সে সব আছে । মাঠের ডিজাইন, নদীর জলের ডিজাইন, দেখো, সব ছড়ানো 
আছে। রাবকার ছবিও এ সব থেকেই হয়েছে । তাকে নতুন বলব কোন্‌ হিসেবে? 
সবই ছিল, সবই আছে নেচারে। রবিকার ছবিতে নতুন ছু নেই, অথচ তারা নতুন 
--আমার শুধ্‌ এই আশ্চর্য ঠেকে । কেমন করে এই মানুষের হাত দিয়ে এই বয়সে 
এই জানিস বের হোল! অতাঁতের কতখানি সণ্য় ছিল তাঁর ভিতরে! আঁত গভশর 
অন্তরের উজ্মা ও তাপে এই রঙ রূপ সমস্তই যেন প্রকৃতির খেলাঘরের লুকানো সামগ্রী 
হঠাৎ আবিজ্কারের আনন্দ নিয়ে নার্মত; ফেটে বোরয়েছে, রূপ পেয়েছে ।”-_ আর্ট 
প্রসঙ্গ, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিশ্বভারতন পাত্রকা ১ম বর্ষ ১ম সংখ্যা 

এখন, এই ছন্দ বলতে 'কি বুঝাঁছ এবং তাকে আবার সন্দর করে প্রকাশ করার 
মানেই বাক, তা আলোচনা করা দরক্রার। প্রথমে ছন্দের কথাই ধরা যাক্‌। 


ছন্দ মানে কি? 


ছন্দ বলতে আমরা বূঝি গাঁতর তাল ও ভাঙ্গ। সাহিত্যে পদ্য ছন্দ, গদ্য ছন্দ 
বলতে বুঝবো লেখায় শব্দ থেকে শব্দান্তরে গতির তাল বা স্বরাবন্যাসের ধারা । এক 
ভাব থেকে অনায়াসে ভাবান্তরে এগিয়ে যাবার যে ব্লাঁমক ধারা, তাকে বলা যায় ভাবের 
ছন্দ। প্রকৃতির সৃম্টিতে রেখায় রঙে রূপে অসংখ্য বিষয়বস্তুর যে অপূর্ব প্রকাশ, 
তার বিচিত্র ধারায় একটা স্বাভাবিক গাঁতর ছন্দ--জীবনের চাণ্চল্যের হীঙ্গত রয়েছে 
বলেই তাকে বলবো প্রকৃতির ছন্দ । প্রকৃতিতে রেখা, রঙ ও রূপের এই যে ছন্দ, তার 
বৈচিন্রোর সীমা-পারসীমা নেই। কিন্তু প্রাতাট ছন্দই একটা গাঁতর ভাঙ্গাবশেষ। 
গতির দিক থেকে এই ছন্দকে মোটামুটি দুই ভাগে ভাগ করা যায়: (১) প্রত্যক্ষ- 
গতিশীল (5692010) এবং অপ্রত্যক্ষ-গতিশীল (50৪3০) | উদাহরণস্বরূপ বলা যায় 
যে পলায়মান হারিণের অঙ্গ-ভঙ্গিতে প্রত্যক্ষ-গাঁতিশীল ছন্দ এবং ঠায়-দাঁড়য়ে-থাকা 
হারণৈর দেহের প্রাস্তরেখার (০6115) উপর 'দয়ে যাঁদ আমরা চোখ বুলিয়ে যাই, 
সে রেখার একটা ছন্দ বা গাঁতভাঙ্গ আমরা দেখতে পাবো; কিংবা তার দেহের সঠাম 
ডোৌলাটির উপরে দৃম্টিপাত করলেও আমরা দেখতে পাব যে অধীর আস্থির জীবনের 
“একটা অপূর্ব ছন্দ রূপায়ত হয়ে উঠেছে। এই ছন্দই অগপ্রত্যক্ষ-গাঁতশীল ছন্দ। 


৯১৬ 


রেখা ও রূপের ছন্দ 
ক্যালগ্রাফ বা অক্ষর-লিখন শিল্প 


অক্ষর-ীলখন শিল্পের কারবারই হোল একমান্র এই রেখা ও রূপের ছন্দ নিয়ে। 
এই শিজ্পকলায় ভাব প্রকাশের কোনো বালাই নেই। তার একমান্র কাজই হচ্ছে 
সাবলীল রেখার ছন্দোময় প্রকাশ বা সামঞ্জস্যপূর্ণ রেখাসমাম্টর এক অপূর্ব অখণ্ড 
রূপের সৌন্দর্যে ফুটে ওঠা (2129 0009 ০£ 1105 2100 50900016)। ক্যালগ্রাফর এই 
বিশেষত্ব রবীন্দ্র-চিত্রকলারও বিশেষত্ব বটে। তা বলে রবীন্দ্র-কলাসষ্টি নিছক ক্যালি- 
গ্রাফ নয়। প্রাকীতিক বস্তুরূপের যথাযথ অনুকরণ না করেও, ক্যালগ্রাফির বিশেষত্ব 
বজায় রেখে বহন বাচত্র রূপ ও ভাবের ছন্দোময় প্রকাশই তাঁর চিন্রকলার অনন্য- 
সাধারণত্ব। তাঁর অভিনবত্ব যেমন বিষয়বস্তুতে, তেমনি টেকনিকে। আমাদের 
পরবতাঁ আলোচনায় এই কথাটাকেই ক্রমে ভ্রমে আরো পারিস্ফুট করে তোলা হবে। 
কিন্তু ক্যালগ্রাফই যে তাঁর চিন্রকলার ভিত্তিস্বরূপ, এ কথায় 'িছ.মান্্র ভুল নেই। 
তাই রবান্দ্র-চিন্রকলার সম্যক ধারণা করতে হলে, ক্যালিগ্রাঁফি সম্বন্ধে একটা মোটামুটি 
জ্ঞান থাকা দরকার। বিশেষত ক্যালিগ্রাফি সম্বন্ধীয় আলোচনার ফলে রেখা ও রূপের 
ছন্দ সম্বন্ধে আমরা আরো পাঁরজ্কার ধারণা লাভ করতে পারবো । 

চীন দেশেই এই 'শজ্পকলার উদ্ভব হয়েছে এবং ব্রুমে তা সর্বোচ্চ স্তরে উন্নীত 
হয়েছে । চীনের ক্যালিগ্রাফে সম্বন্ধে লিন্‌ ইউ-তাং তাঁর “আমার দেশ ও আমার 
জাতি” নামক বইতে বিশদভাবে আলোচনা করেছেন । সেই বই থেকে খানিকটা উদ্ধত 
করে দিতে চাই এবং আম মনে কার, তাতেই ক্যাঁলগ্রাঁফ সম্বন্ধে যা বলবার চূড়ান্ত- 


ভাবে বলা হয়ে বাবে। 
“1005 00100121 ০9111619101 006 000110656 5019০019019 0:81116ণ 00 ৪1009160196, 


25 1668105 111)95, 009110165-11100 10106, $1119191)955, 1:0521/60 ১0:21080), 
6%:00015106 [61006177595, $1005659, 17068100695, 10093511059, 1015৩010633 2110 
19502]0 01:06600]) ; 2190. 85 7168105 1017), 1) 19 [20161)0 00 21011601906 1021 
17)010, [91019011101 001001890, 108191)00, 16100710695, 0017)19900)95, ৪10 $0106- 
0706 6৮61) 1928101য 11) 91011011659 ০01 1116£19110.--]01) চ0-27)5) 719 
(077) 2772 14 28০0112 

ক্যালিগ্রাফ শিখতে গিয়ে চীনের ছান্রেরা রেখা ও রূপের নানা গুণাগুণ 
সম্বন্ধে জ্ানলাভ করে। রেখা পম্বন্ধে তাদের শেখানো হয় রেখার সবলতা, কোমলতা, 
সংযত সংহত শীক্তশালিতা, সুকুমারত্ব, ক্ষিপ্রতা, পাঁরচ্ছন্নতা, স্ছালতা, নতোন্নভ 


৯৫ 


রৰাল্দ্-চন্রকলা 


বিষমতা এবং সংযম অথবা স্বাধীনতা বলতে কি বুঝায় এবং রূপের সম্বন্ধে রূপের 
[াভল্ন অঙ্গের ভিতরে সঙ্গতি, বৈসাদশ্য, অঙ্গান্‌পাত, ভারসাম্য, দীর্ঘচ্ছন্দতা ও 
বাভন্ন অঙ্গের ঘনত্ব বলতেই বা কি বুঝায়। এমনাঁক, বিকলাঙ্গতা ও বিশৃঙ্খলতার 
মাঝেও সৌন্দর্য স্ফৃর্ত পেতে পারে, তাও তাদের জানতে হয় এবং সে সৌন্দর্য 


দেখবার চোখ ফুটিয়ে তুলতে হয় ।--“আমার দেশ ও আমার জাতি” 
“10 810075012005 000010956 09511181010, 096 10521011759 21011৩10 10120100617, 


8110 0) 117)65 2100 10105 21৩ ৪0016019060. 1) 9100. 101 10600561559, . , . /& 
[70217)076 1395 00 00102 পা) 031900, 9০ ৪ /611-57006) 003815061 0005৩09 0০1 
19 ০0৮7) 106৪0থো ০৫ 1156 200 90000016182. 


চৈনিক ক্যাঁলগ্রাফর বিচারে অর্থটাকে সম্পূর্ণ বাদ 'দিয়ে রাখা হয়-_কেবলমান্র 
রেখা ও রূপের স্বকীয় দোষ-গুণের বিচার করা হয়ে থাকে......চন্রাঙ্কনে কোনো 
একটা বস্তুকে রূপ দিতে হয়, কিন্তু সুন্দর করে লেখা কোনো অক্ষরে কেবল রেখা ও 
রূপের সৌন্দযহ প্রকাশ পায়। 

4485 508050, 0105550 09111579101) 1595 6%001010 ০৮1ো [90951016 016 ০1 
11100 2100 010, 2100. 10 125 00150 50 1১% 011%1116 10 80500 11050112002 
[100 7980016, 65960121]9 11010 1918105 2100. 2101170215--01)6 10121001965 ০ 06 
01017-10৮/61 2. 07160. 5116 ৮/10) 2. 06৮7 1)910511)6 16865, 06 9011172105 10০৫ 
01076 1019810, 06 10195517%0 [90৮/61 01 006 061 076 5%/100 1529 01 06 ৫6৫1, 
176 $17961/5 50161000106 10756, 06 10051)178659 01 000 10681, 06 51111010655 
01 06 90010 01 076 10555010655 01 006 [0119.-174)) 0০717) 270 71 72012 
ছন্দ ও রূপেরী যত রকমের প্রকারভেদ হোতে পারে, চৈনিক ক্যালিগ্রাফ তা 
সন্ধান করে জেনে নিয়ে আয়ত্ত করেছে এবং এ কাজে তার কলাগত মৌলিক প্রেরণার 
উৎস হচ্ছে প্রকৃতি-বিশেষ করে গাছপালা ও জন্তু-জানোয়ারের দম্টান্ত। যথা- 
কুলের শাখা-প্রশাখা, শুকিয়ে যাওয়া আঙর গাছ যার সঙ্গে এখনো বোঁটা আঁকড়ে 
'দুধর্ষ শক্তি, মগের বায়ূগাতি চণ্চল চরণ, ঘোড়ার পেশীবহুল দেহ, 'নাঁবড় কেশে 
ঢাকা ভালুকের দেহ, সর্‌দেহধারী সারস অথবা রূক্ষদেহ দেবদার বৃক্ষ ।--"আমার 
দেশ ও আমার জাতি” 

4195 |ঢ)0১০যাহা) 0015 00 09566 15 090 01696 01809 210. 210110981 10105 
০9701068000] 060856০0368 50526501018 01 120012)7)--1620. 


৬৮ 


রেখা ও রূপের ছন্দ 


সবচেয়ে এই কথাটাই বুঝতে হবে বিশেষ করে যে, গাঁতর ভাঙ্গ প্রকাশ করছে 
বলেই এই সব গাছ ও পশুর রূপকে সন্দর বলা হয়েছে ।--“আমার দেশ ও 
006 0001176 01 ড০াে 0160 5500165565 ৪ 1100) 1630111)5 [0] 0616511) 
01$91010 11019101965, 006 110100156 10 210 9150 15901) 00 00/210. 006 3219121796, 
095 177)10015৩ 10 1009170811) 105 6001111011100, 2100. 00৩ 1)6065510ো 01 16519501175 0১৩ 
10110617961) 01 006 51190, . * * 101)951001 0060 00 19619680010]. 101085 01015 
ড/210060 00 1155. 6? 006 16570] 15 5070601)100 [0616000 1১910101005 8120 
11101782256] 5201505112”.-74/ 00147179৫12 ৫9 220716 
প্রত্যেকটি গাছের সীমারেখায় এক একটি বিশিষ্ট ছন্দের প্রকাশ। তার অন্তরে 
যে প্রাণের প্রবাহ সদা বহমান, তারই ফলস্বরূপ এই অপরূপ ছন্দের উত্তব হয়েছে। 
সে যে বাড়তে চাচ্ছেসে যে সূর্যের আলোর দাঁক্ষিণযর পানে হাত বাড়িয়ে দিচ্ছে_ 
নিজ দেহের ভারসাম্যরক্ষা ও বায়বেগের উৎপাত থেকে আত্মরক্ষার প্রয়োজনীয়তা 
অনুভব করছে, তার ফলেই তার দেহে এই প্রাণের ছন্দ লঈলায়িত হয়ে উঠেছে।... 
সে যে স্মন্দর হবার জন্যেই চেষ্টা করে সুন্দর সুঠাম হয়ে উঠেছে, তা নয়। সে কেবল 
বেচে বর্তে থাকবারই চেষ্টা করছে মান্র। কিন্তু তার ফলেই সে হয়ে উঠেছে এমন 
একটা কিছ, যা সম্পূর্ণ সুসমঞ্জস ও সর্বরকমে প্রীঁতিপ্রদ।_“আমার দেশ ও 
015 6৯800 0015 0629০ 01 [10007070100 ৮0110) 25 006 10 00 071056 
08111215101), 15 106200ে 19 0%1791010 2120 ৮)080900, 20195081156 1 65%0159865 
৪ 01091010 1062, ৪ 10620 01 19010600020) 10 1255, 210 10000 49 17091110615 
৮9119010 110)000 61১90501010, 4 5100 5016 90015 15 21001601806 19608109 
1019 7020৩ 57105 2100 00৮/6100]]% 20 017৩ 50:0106, 00105 [9959655210 ৪ 01210 ০1 
10702020170, 06175 10010901017 01০01160001 101 21) ০0716001012 1$ 1707601906- 
1 06050060 93 01917017710110115. 11001061091], 090 15 ৮118 ০2111212001) 25 210 
21 15 50 01000101141) 00%7717) 70. 119 12016 
এই গাঁতর সৌন্দযই হচ্ছে টোনিক ক্যালিগ্রাফির চাবিকাঠি । রিযিক 
সৌন্দর্য স্থিতিস্থাপক নয় এবং গাঁতশীল সৌন্দর্যের প্রকাশক বলেই চৈনিক 
ক্যালগ্রাফ জীবনের ছন্দে ছন্দিত এবং সেই জন্যেই তার প্রকার-ভেদেরও অবাঁধ 
নেই। ক্ষিপ্রহস্তে এক-টানে-আঁকা রেখার সবল দ্বিধাহীন টানের তাঁরিফ কে না করে!» 


৯৪ 


রবণীল্দ্র-চিন্রকলা 


গকম্তু তাঁরফ করে এই জন্যেই যে, সবল হস্তে ক্ষিপ্রতার সঙ্গে এক-টানে-আঁকা বলেই 
সে রেখায় গাঁতির একটা অখন্ড এঁক্য প্রকাশ পায় এবং তার ফলে এমন একটা বৌশিষ্ট্যের 
সৃষ্ট হয় যে তার অনুকরণ বা, সংশোধন একেবারেই অসম্ভব। সামান্যমান্র পারবর্তন 
রা পারবর্ধন করা মাব্রই ধরা পড়ে যাবে যে, তার অন্তার্নীহত সামঞ্জস্য নস্ট হয়ে গেছে। 
প্রসঙ্গত এই জন্যেই 'বিভল্ন রকমের কলার মধ্যে ক্যাঁলগ্রাঁফ বা রেখাক্ষর শজ্পকলা 


এত শক্ত ।__“আমার দেশ ও আমার জাতি” 
7৩ 0/0970910 02020015০01 000567)5120 165500]05 1) 2. 711701716০1 90০- 


ঢ016 10101) 15 59901019] 00 210 81190675091)000106 0 00000556 091112790175- 106 
[061৩ 16210 01 70819062100. 51016 5 185৮6] 155587060 95 0106 10151759 
[070.-1৫9 00779 2712 749 28০16 

চৈনিক ক্যালিগ্রাফ সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করতে হোলে এই কথাটা বোঝা বিশেষ 
প্রয়োজন যে, প্রকীতির নিয়মেই গাঁত রূপে প্রাতিফলিত হয়, অর ছন্দের ভিতরে যে 
বেগের আবেগ রয়েছে, তার বিশেষত্ব অনুসারে রকম-রকমের রূপ রূপায়িত হয়ে ওঠে। 
কেবলমান্র সুম্ঠু ভারসাম্য ও সামঞ্জস্যপূর্ণ অঙ্গাবন্যাসের সৌন্দযই যে শ্রেষ্ঠ রূপের 


শেষ কথা, কেউ তা মনে করে না। 
10৩ 00061650০ 17060%/০৩1) 0919 0620 ০01 12200061000) 200 062৪0 ০01 


1706161% 32100 [01000101012 15 016616170০6 10615/661) 006 [0800076 01 2 12781 9091001106 
01 51001)6 11) 2:150105 190581100 8170 016 51091951000 2. 11381 5৮/110201)5 1389 £০1- 
900 0£ 01 ৪ ০০0১211 [21957 ৮71১০ 1895 10096 501) 05 1091] 50271105 070081 005 
217,-749) 0০০%/72/79 272 8৫ 2220116 
স্হির হয়ে দাঁড়য়ে-থাকা কিংবা বিশ্রামের আরাম-আসনে বসে-থাকা কোনো 
মানুষের চন্র এবং গলফ খেলার লাঠি -বাগিয়ে ক্রীড়াী-রত কোনো মানুষের 
ছঁব কিংবা কোনো ফুটবল খেলোয়াড়ের চিন্ন যে এই মাত্র পায়ের আঘাতে 
বলটাকে আকাশে তুলে দিয়েছে--এই দুইয়ের ভিতরে যে পার্থক্য, ঠিক সেই পার্থক্যই 
বিদ্যমান গাঁতিশীল রূপের সৌন্দর্য এবং "স্থিতিস্থাপক সামঞ্জস্যপূর্ণ রূপের সৌন্দর্যের 
" মধ্যে-“আমার দেশ ও আমার জাতি” 
রেখার ছন্দ ও রূপের ছন্দ বলতে কি বোঝায়, তা এখানে বলা হোল । রেখার 
পি কি গুণ থাকলে রেখা ছন্দোময় হয়ে ওঠে এবং রূপের কি কি গুণ থাকলে রূপ 
ছন্দোময় হয়ে ওঠে, তা প্রথম উদ্ধত বাক্যেই-বলা হয়েছে । বাকণ উদ্ধৃত বাক্যগ্াল 
এতারই 'বিশদ ব্যাখ্যা হিসেবে ধরা যেতে পারে । আসল কথা হচ্ছে, একট সঙ্গাতপূর্ণ 
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০০০ 


রেখা ও রুপের ছন্দ 


অনায়াস গাঁতির আবেগ যাঁদ রেখার টানে ফুটে ওঠে, তবেই রেখা ছন্দোময় হবে এবং 
সেই ছন্দোময় রেখার সষ্ঠু সমবায়ে যাঁদ একটা সঙ্গতিপূর্ণ অখন্ড রূপ প্রকাশলাভ 
করে, তবেই তাকে ছন্দোময় রূপ বলা যাবে। 


ছন্দের সৌন্দর্য মানে কিঃ 


এখন 'দ্বিতণয় প্রশ্ন--প্রকাতির ছন্দকে সুন্দর করে প্রকাশ করার মানে কি 2 অর্থাৎ 
ছন্দের সৌন্দর্য বলতে কি বুঝবো? যে কোনো গাঁতির ছন্দই আমাদের কাছে সুন্দর 
বলে প্রতীয়মান না হোতেও পারে । কোন্‌ ছন্দ আমাদের মনে কি ভাব জাগায়, তার 
উপরেই নির্ভর করে, তা আমাদের কাছে সুন্দর, কি কুর্খাসত। যাঁদ আমাদের মনে 
অপ্রাতিকর ভাবের সৃষ্টি করে, তবে তা কখনো আমাদের সুন্দর মনে হোতে পারে 
না। তারপরে, একজনের কাছে যা সুন্দর, আর একজনের চোখে তা সুন্দর নাও 
হোতে পারে । আসলে, সুন্দর কুৎীসত আমাদের মনে এবং মন প্রত্যেকেরই [ভিন্ন 
ভন্ন। তাই মনের প্রতশীতও ভিন্ন ভিন্ন না হোয়ে পারে না। অবনীন্দ্রনাথ 
বলেছেন: 

থা 50010020052) 00003061791 50105৩ 210 ৮৮100000580 8100 ৮/1017000 
01£1111655. , . . ]10]ঠ 51১21), 00010 15 0051)615 50101) 2. 00176 23 19620 
8100 011555 ৫5০০1961171 000] 0711)0.7- 4১ 0২, 19201, 5602102 
প্রকৃতপক্ষে বস্তুর যে নিজস্ব রূপ, তা সুন্দরও নয়, কুংাঁসতও নয় ।......সাত্য বলতে, 
আমাদের মন ছাড়া আর কোথাও সুন্দর বলেও ক্রিহু নেই, কুৎসিত বলেও কিছু নেই। 
_-“ড়ঙ্গ” 

অবমশন্দ্রনাথ অন্যত্র বলেছেন : “ছবির গোড়াকার কথা হচ্ছে রূপভেদ। একটা 
গাছকে দেখাছ-দোথ তার ভিতরে 100172 00211 (মানুষী ভাব)। রবিকা 
গান গেয়েছেন- “তুমি কে গো? আম বকুল।' যেন কিশোরী মেয়েটি ঝরে যাবে 
দুঁদন বাদে। “তুম কে গো? আম পারুল ।' হাসি-খুশিতে ভরা, আর সাজ- 
সঙ্জার বাহারে উজ্জল, তার যেন বিশেষ একটা গর্ব আছে। “আম শমূল”_একটু 
লজ্জিত, একটু কুণ্ঠিত যেন সৃকুমারী। তিনি তো শুধু ফুল দেখেনান, দেখেছেন 
তার ভিতরে এই সব 1020910 089115র (মানূষাঁ ভাবের) রূপ। এই যে রূপ- 
ভেদ আমরা দুই-ই দেখি। মানুষের সঙ্গে আমাদের আত্মীয়তা, তাই" এসে যায় 
মানুষই । রুপ 19 1০72, চোখে দোঁখ, মনেও দোখ। দুটো রূপ। মানুষের মনে” 


চি 


ঈবধল্প-চি্রকলা 


যা দেখি, তা মানূষিক ভাব, আর চোখে দেখি প্রকাতির ভাব। এই দুই মিলিয়ে সাষ্টর 
পাঁরপূর্ণতা। দুই থাকা চাই। মনের দেখাও থাকা চাই, চোখের দেখাও থাকা চাই ।” 
(“আট প্রসঙ্গ”-_অবনান্দ্রনাথ, বিশ্বভারতাঁ পান্রকা ১ম বর্ষ ১ম সংখ্যা) 

প্রকাতর রাজ্যে যে রঙ, রেখা ও রূপের ছন্দোময় সহজ স্বাভাবিক প্রকাশ, তার 
হুবহু অনুকরণ আর্ট নয়--তা হচ্ছে ফটোগ্রাফ। একটা কিছু দেখে হয়তো আমার 
মনে হয়েছে “সন্দর'। অপরের চোখে তা “স্‌ন্দর' বলে মনে না হোতেও পারে, কিংবা 
যে কারণে আমার “সুন্দর” মনে হয়েছে, সে কারণটা হয়তো অপরের চোখেই পড়োন-_ 
তার “সদন্দর* মনে করার কারণ হয়তো অন্য কিছয। দৃষ্টির এই নিজস্ব বৌশস্টয, 
তাকে হ্বহ রূপ দেওয়া নয়--তাকে রঙে ও রেখায় মনের মতো রূপের মাঝে 
ছন্দশশীল সুষমায় ফুটিয়ে তোলাই হচ্ছে আর্ট । 

25000 000০ 10105 000 090016 ; 1015 ৪. 00806108 0111) 2) 0 06512 
0780 ৮76 10009056 018 1090016.” (6. 11)0616) 
কলা বাস্তব সত্য নয়-প্রকৃতির হুবহু; নকল নয়। কলা হচ্ছে আমাদেরই মনের 
কল্পনা-প্রসৃত রূপের ছন্দ, যা আমরা প্রকৃতিতে আরোপ করে প্রকীতিকেই সেই ছন্দে 
ছন্দিত বলে মনে করি। তবেই দাঁড়াচ্ছে এই যে, আর্ট হচ্ছে বাইরের বস্তুর যে সৌন্দর্য 
আমার চোখে ধরা পড়েছে, অথাৎ আমার সৌন্দযনিভূতির ধারণার সঙ্গে খাপ খাচ্ছে, 
রঙে রেখায় তারই ছন্দোময় প্রকাশ-অবিকল নকল নয়। এ কথা রবীন্দ্রনাথের 
যে কোনো ছাবি সম্বন্ধেই প্রযোজ্য । 

রবীন্দ্রনাথ এক একাঁদন শ্রীমতী রাণখ চন্দকে বলতেন -“বোস্‌ দেখি, তোর ছাবি 
আঁকি।” এই রকম করে তিনি তাঁর কয়েকখানা ছবিই একেছেন। শ্রীযুক্তা রাণী 
চন্দ বলেছেন যে একখানা ছাবও দেখতে তাঁর মতো হয়নি-এতে তাঁর প্রথম প্রথম 
মনে দুঃখ হোত। একাদিন তাঁর এক ছবি একে রবীন্দ্রনাথ বললেন--'“দেখ্‌ দেখি, 
তোকে আম কত রৃপে দেখছি-তোর অহঙ্কার হওয়া উচিত” ইত্যাঁদ। এর মানে 
হচ্ছে এই যে, ছবি আঁকার সময়ে তাঁর যে বিশেষত্বাটর প্রাতি সামায়ক ভাবে রবীন্দ্র- 
নাথের দৃন্টি আকৃষ্ট হয়েছে, সেইটিকে তিনি কোনো একটা রূপের মধ্যে ফুটিয়ে 
তুলবার চেস্টা করেছেন- শ্রীমতা রাণী চন্দের সাধারণ চেহারার সঙ্গে সে রূপের হয়তো 
কমান মিল নেই। এখানে তিনি শ্রীমতন রাণী চন্দকে আঁকেনান-তাঁকে উপলক্ষ 
করে তান নিজের মনের সৌন্দযনিভূঁতিকেই রূপ দিয়েছেন, অর্থাৎ বাইরেকার 
কোনো বস্তু বা ব্যার্তীবশেষের সৌন্দর্যকে নজের সোন্দর্যানূভাতির কাঠামোর মধ্যে 
ফেলে নৃতন করে প্রকাশ করেছেন। 


ত্ 


রেখা ও রুপের ছল 
কলা ব্যক্তিনিষ্ভ 


তাই বলা হয়, শি্পকলা সম্পূর্ণ ব্যক্তনিষ্ঠ। কলাশজ্পী তাঁর শিল্পে 
নিজেকেই প্রকাশ করেন_সে 'িজ্প তাঁর মনের অনাবিল আনন্দের অকারণ সৃষ্টি। 
এবিষয়ে রবীন্দ্রনাথের কয়েকটা নিজের কথাই নিম্নে উদ্ধত করে দেওয়া যাচ্ছে : 

“যে জিনিস দেখে আনন্দ পেয়েছি_সেই আনন্দ, সেই রস যখন অন্যের ভিতরে' 
চালনা করে দেওয়া যায়, তাকেই বলে আর্ট; তা তুম ছাঁব একেই পারো বা সাহতো, 
নয় গানে। 

“ছবির কথা কিছুই বাঝনে। ওগুলো স্বপ্নের ঝাঁক, ওদের ঝোঁক রাঁঙন 
নূত্যে। এই রূপের জগং বিধাতার স্বপ্ন-_রঙে রেখায় নানাখানা হয়ে উঠেছে। বসন্তে 
পলাশ ফুটে উঠল, কালোয় রাঙায় একটা রূপ। কিসের গরজ 2 কে জানে? মানে কি 
যাঁদ 'জজ্ঞাসা কর, তার উত্তর কে দেবে? আপনা আপান সান্টকতরি তাঁলর মুখ 
থেকে বেরিয়ে পড়েছে । আবার বেল-ফুল আর এক মৃর্ত ধরে বসল কেন? অজানার 
স্ব্র-উৎস থেকে 'বাচত্র রুপ উৎসারিত-_এ সম্বন্ধে বিশ্বকমরি কোনো কৈফিয়ৎ নেই। 
আমার ছাবও তাই, রূপের 'িগ্ঢড় আনন্দ নানা রূপে রূপে লীলা করছে, সম্পূর্ণ 
ণনরর্থক। এই আনন্দ দর্শকের মনেও যাঁদ সণ্াঁরত হয় তো ভালো-_ নইলে কারো 
কোনো ক্ষতি নেই। সৃম্টি কেন হয়, তার ব্যাখ্যা অসম্ভব- সকলের গোড়াকার কথাটাই 
হচ্ছে “আনন্দাদ্ধ্যেব খাল্বমানি ভূতানি জায়ন্তে'”।-__সরসীলাল সরকারকে লিখিত, 
২৬ ফাল্গুন ১৩৩৮ 

ণকস্তু শুধু যে দৃজ্ট বস্তুর সোন্দর্যানৃভূত্ভকই রূপ দেওয়া আর্টস্টের কাজ, 
তা মনে করলে ভুল হবে। নব নব রূপ, নব নব ছন্দ, নব নব সৌন্দর্যের সৃন্টি 
সম্পূর্ণরূপে তাঁর ইচ্ছা ও অনুভূতি সাপেক্ষ । এমন কি, সম্পূর্ণ স্বকপোল-কাঁজ্পত 
সান্ট-ছাড়া অদ্তুত রূপ-সৃস্টির স্বাধীনতাও তার নিশ্চয় আছে। এ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ 
ণনজে যা বলেছেন, তার খানিকটা উদ্ধত করে দিলে বুঝবার পক্ষে স্াবধা হবে । তানি 
বলেছেন :-_ 

“বিধাতা মান্ষকে গড়লেন একটু লাবণ্য, একটু সোন্দর্য দিয়ে; বললেন :. 
এ টুকু আর হাত দেব না, ব্যস- তোমরা তোর করে নাও । এই 'নজেকে সম্পূর্ণ করার 
সাধনাই মানুষের আর্ট । 

“সৃষ্ট মানে নয় যে আবকল তার পুনরাবাঁত্ত করবে। মাঠে ঘাটে যা 
দোঁখ-ীবকৃতি, দারদ্রবসে তো আছেই। আম তাকে অতিক্রম করে, মিথ্যেই বল 


২৩ 
৫ 


রবগল্দ-চিন্রকলা 


সত্যিই বল__আর একটা রুপ দেব, অন্য চোখে দেখব। সেকালে রাজপুত্র, 
রাক্ষদ এ সবের ছবি করেছে, গল্প বাঁনয়েছে। এই সব শোনায় মা তার শিশুকে । 
আধানিকেরা ভাবে, এ সব কি! এখন তারা হাসে যে এ সব বাস্তব নয়; তারা বাস্তব 
আনছে। 

“স্বপ্ন বলে একটা পদার্থ আছে, বরাবর মানুষ সেই স্বপ্নকে সার্থক করতে 
চেয়েছে। আমার হাতেই তা আছে, যা পাইনি। শিল্পী তুলি নিয়ে বসল, আপন 
অন্তরের যা রূপ ফুটিয়ে তুলল । যা বিধাতা পারেন নি, আমার হাতে ভার ছিল, তাই 
দোখয়েছি।”--“আলাপচারী রবীন্দ্রনাথ”-শ্রীরাণী চন্দ 

“একটা উটপাখি বা লম্বা গলাওয়ালা জিরাফ- আমি হয়তো দোখই নি কোনো 
দিন, কিন্তু কিছ অদ্ভুত জন্তু একোঁছি;-_ মানতেই হবে যে একটা ছু অদ্ভুত এতে 
আছে। এই যে আর্টের একটা দাবি আছে, এমন করে আপনাকে প্রত্যক্ষ করে, তা তুমি 
যে পল্থীই হও. তোমাকে মানতেই হবে । যা চোখের সামনে আছে, যা প্রাতাঁদন দেখাঁছ, 
তা ষথেম্ট নয়। একটা বিশেষ কিছ দেখতে হবে, তার সাঁম্নলনেই এর পাঁরপূর্ণতা | 
-_“আলাপচারণ রবীন্দ্রনাথ, রাণী চন্দ 

এই যে চোখের সামনে যা দেখছি, তার ভিতরে একটা বিশেষ 'িছ দেখা, তার 
মানে কি? মানে হচ্ছে, সেখানে এমন একটা কিছ; দেখা, যার সাঁত্যকার আস্তত্ব সেখানে 
নেই, কিন্তু আমি আমার ক্পনা-বলে কোনো একটা কিছুর আভাস সেখানে ফুটে 
উঠেছে বলে' মনে করতে পারি। এটা হোল বাইরের বস্তু-সংস্থানের অবলম্বনে আমারই 
মনের অভিনব সাঁন্ট। মনের এই স্াম্টকে রঙ, রেখা ও রুপের ছন্দে প্রকাশ করার 
নামই হচ্ছে আর্ট। রবীন্দ্রমাথ বলেছেন__ 

“যখন ছবি আঁকতে শুরু কার, আমার একটা পাঁরবর্তন দেখলুম। দেখলম 
গাছের ডালে, পাতায় নানা রকম অদ্ভুত জীব-জন্তুর মৃর্ত। আগে তা দৌখাঁন। আগে 
দেখোছ, বসন্ত এল, ডালে-ডালে ফুল ফুটল-এই সব। এ একেবারে নূতন ধরনের 
দেখা । কিন্তু এই রিয়ালিস্টিক মৃর্তি কে দেখালে 2 আর্ট দেখালে । সে বললে এ 
অন্যকেও দেখাতে । এই যে দেখার সম্পদ, এ চারি দিকে বিস্তার করে এসেছে মানুষ৷ 
কেন বলে ওঠো--“বা”! সুন্দর বলে নয়, দেখবার বলেই। এইটে হচ্ছে আমাদের আর্ট । 
দৃম্টর ভান্ডার পূর্ণ করে দিচ্ছে। যা দেখোন, তাকে যখন দেখে-_অবাক হয়ে যায়। 
এই জন্যেই তো প্রত্যক্ষ দেখার এত আনন্দ । এই যে দেখা, এ হচ্ছে ছাঁবর দেখা ।” 





৪ 


রবীন্দ্র-চিত্রকলার টেকনিক ও বিষয়বস্ত 


যা দেখছি তার ভিতর একটা নূতন কিছ দেখাকে রবান্দ্রনাথ বলেছেন "ছবির 
দেখা।' তিনি তাঁর এই "ছাঁবর দেখা" অন্যকেও দেখাতে বসলেন নিজের খাঁশ মতো 
ছাঁব একে এ'কে। কেমন করে দেখালেন, এখন তাই দেখা যাক। 


আভাসে-ইঙ্গতে রূপের প্রকাশ 


প্রথম কথা, তিনি যে গাছের ডালে-ডালে পাতায়-পাতায় জীব-জন্তুর মূর্তি 
দেখলেন, সে জীব-জন্তুও সেখানে নেই, কিংবা তাদের হুবহু চিন্ন সেখানে আছে বলেও 
কল্পনা করা যায় না_কেবল একটা রূপের অস্পম্ট আভাস-মান্র ফুটে উঠেছে মনে করা 
যায়। কখনো হয়ত মনে হয় যে, শুধু মুখের ডোৌলটি, কিংবা শুধু একটা বা দুটো 
চোখ. কিংবা ঝাঁকড়া একটা মাথা, কিংবা মুখের একটা ভাঙ্গ, কর্মতংপর দেহের অংশ- 
বিশেষের একট;মান্র আভাস । মানস-চক্ষে তিনি প্রকৃতির রাজ্যে এরূপ যা কিছ 
দেখলেন, তাকেই তান তাঁর চিন্রে রূপ 'দিলেন। কিন্তু তা-ও হুবহ নকল করে নয়। 
আভাসে-হীঙ্গতে রূপ ও ভাব প্রকাশের কৌশল সম্বন্ধে শুধু তিনি প্রকৃতির কাছে পাঠ 
নিলেন। তারপরে, নিঃসত্কোচ, সবল, সাবলীল ছন্দোময় রেখার রকমারি টানের 
সান্নবেশে কিংবা আলোছায়ার সম্মিলনে রকম রকম রূপের আভাস জাগয়ে তুলতে 
লাগলেন-_সাঁত্যকার ডালপালা একে নয়। উদাহরণস্বরূপ রবীন্দ্রনাথের “খাপ- 
ছাড়া” বইয়ের ছাবগাাল দ্রম্টব্য। এই ছবিগুীলতে তান একাঁদকে অসংখ্য রেখার 
রকমারি টান ও অদ্ভুত বৃনাঁনর ভিতর 'দিয়ে অস্পন্ট রূপের আভাস জাগিয়ে তোলার 
চেম্টা পেয়েছেন এবং অপর 'দিকে স্বল্প থেকে স্ব্পতর রেখার অনাড়ম্বর স্পজ্টতার 
1ভতর দিয়ে নানা'ভাব ও রুপের হীক্গত অথবা দিশেষ কোনো অঙ্গভাঙ্গ ফুটিয়ে তুলতে 
আশ্চর্য রকম কৃতকার্যতা লাভ করেছেন। 

'াপছাড়া' ও সে'_ এই দুখানা বইয়ের ছাঁবগুলতে রেখার কমবৌশ,করে ও 
টানের অসংখ্য রকমারি করে ছবির ও ছবি-আঁকার আঁঙ্গকের কত যে অফ7রম্ত 


বে 


রবণন্দ্র-চিত্রফলা 


বোচন্্যের সৃষ্টি করেছেন, তার ইয়ত্তা নেই। এই কথাটা মনে রাখতে হবে যে, তিনি 
শুধু রুপ ও ভাবের আভাস জাগয়েছেন, সম্পূর্ণ ম্ঘার্ত বা বাস্তব মর্ত আঁকেনান। 
এই ছাবিগুলিতে তিনি মানুষ, পশন, গাছপালা, প্রাকৃতিক দৃশ্য কিংবা মনগড়া বা 
গাছের ডালে-পাতায় দেখা অদ্ভুত জন্তু-জানোয়ারের চিত্র একেছেন। কিন্তু বাস্তবের 
অনুকরণের কিছহমান্র চেম্টাও করেনান। অদ্ভুত মৃর্ত আঁকার একটা চমংকার 
উদাহরণ “খাপছাড়া” বইয়ের ৬৮ পৃচ্ঠার ছাবাট। “সে" বইয়ের ৪৮, ৯২, ৯৫ ও 
১৭ পৃষ্ঠার ছবগুলিও এই পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত । এই চিন্নগুলির বশেষত্ব হচ্ছে 
নিঃশঙ্ক সাবলীল সূকুমার রেখারাজকে একটা সমজ্ঠু সামঞ্জস্যপূর্ণ রূপের 
সম্পর্ণেতায় ফুটিয়ে তোলা । আতিশয় অস্পষ্ট রূপের আভাস জাগিয়ে তোলার 
উদাহরণ হিসেবে “খাপছাড়া”র ২০, ৩৮ ও ১১৬ পৃজ্ঠার ছাবগাঁল গ্রহণ করা যেতে 
পারে। “সে” বইয়ের প্রথম সংস্করণ থেকে দ্টান্তগ্ঁল গ্রহণ করা হয়েছে। 


এ পর্যন্ত যে ছাবগ্ীল সম্বন্ধে আলোচনা করা হোল, তার সবগুলিই কলমের 
আঁচড় কেটে আঁকা । "খাপছাড়া'র সবগ্ীল ছবিই এই ধরনের । কিন্তু “সে' বইয়ের 
১, ২, ১৬, ১০৯, ১৩২ ও ১৩৭ পৃজ্ঠার ছবিগুলি তুলির আঁকা; ৭, ৯৭, 
১০৩, ১১৮, ১২২ ও ১২৫ পঙ্ঠার ছবিগুলি পেনসিলের; ৩৭, ৩৮ ও ১১৪ পৃজ্ঠার 
ছবিগুলি মনে হয় খানিকটা তুলির ও খানিকটা কলমের আঁকা এবং ৮ ও ১৪৬ 
পৃজ্ঠার ছবি দ'খানা সম্ভবত ছেপ্ড়া কাগজ বা কাপড়ের টুকরো রঙে ভিজিয়ে চেপে 
চেপে আঁকা। তবে রবান্দ্রনাথ যে-কোনো.ছবি আঁকতেই একট; হয়তো তুলি, একটু 
কলম-_তার সঙ্গে কলমের বটি, তুলির বাঁট, পালকের কলম, খাগের কলম বা ফাউন্টেন 
পেন_ যখন যা খুশি ব্যবহার করতেন। কাজেই তাঁর কোনো ছবি তুলির বা কলমের 
আঁকা না বলে প্রধানত তুলির বা কলমের আঁকা বলা উচিত। এর কোনো ছাবিতেই 
1তনি বাস্তব রুপ বা সম্পূর্ণ মূর্তি আঁকেনান-এগ্ীলরও বিশেষত্ব হচ্ছে, রকমারি 
রেখার সমাবেশে বা আলোছায়ার সাহায্যে রূপের বা ভাবের আভাস জাগানো । এই 
ভাবে ছবি আঁকার পথ দেখিয়ে রবীন্দ্রনাথ বিশ্বের চিন্রকলাকে ধরাবাঁধা স্ানার্দম্ট টেক- 
ণনকের গড় থেকে মনাক্ত 'দিয়েছেন। এই জন্যেই বলা হয় যে, পাশ্চাত্য জগতের 
আর্ট আন্দোলন বহু বংসর থেকে ষে মুক্তির সন্ধানে ব্যস্ত, তার কৌ'গল রবীন্দ্রনাথের 
চিত্রে আত স্বচ্ছন্দ, সহজ, অনায়াস ভাঙ্গতে প্রকাশ লাভ করেছে। তাই একথা 
নিঃসংশয়ে বলা যায় যে, রবীন্দ্রনাথ চিত্রকলার এক. নব পর্যায়ের. শ্রষ্টা ও 
প্রুবর্তকি। 


৬ 


টেকনিক ও বিষয়বন্তু 
রবান্দ্-টেকানিক 


রবীন্দ্রনাথের কতকগলি ছবির দস্টান্ত দিয়ে দেখাবার চেস্টা করেছি, প্রকৃতির 
ছন্দকে নূতন ও সুন্দর করে প্রকাশ করার মানে কিঃ এই আলোচনা প্রসঙ্গে রবান্দ্ু- 
নাথের ছবির বিষয়বস্তু বা ভাব এবং ছাঁব-আঁকার টেকনিক সম্বন্ধেও খাঁনকটা আভাম, 
দেওয়া হয়েছে। 'তান বিদেশী কোনো ধরাবাঁধা টেকাঁনকই অনুসরণ করেননি" 
কোনো নূতন টেকনিক যে তিনি গড়ে তুলেছেন, এমন কথাও বলা যায় না। তাঁর 
চিন্রকলার বিশেষ কোনো 'নার্দন্ট টেকনিক নেই-_ এই কথা বলাই আঁধকতর সঙ্গত 
এবং এইটেই তাঁর চন্রকলার বিশেষত্ব। তাই বিষয়বস্তু থেকে আলাদা করে তাঁর িন্র- 
কলার টেকনিক সম্বন্ধে কিছু বলা শক্ত। তাই টেকাঁনক সম্বন্ধে কিছু বলতে গেলে 
বিষয়বস্তু সম্বন্ধেও অনেক কথা বলা হয়ে যায় এবং বিষয়বস্তু সম্বন্ধে বলতে গিয়েও 
টেকনিক সম্বন্ধে বলা হয়ে যায়। 

ছাঁব আঁকা সম্বন্ধে প্রথম কথা হোল ছবির বিষয়বস্তু বা ভাব-কি আঁকবো, সে 
সম্বন্ধে মন স্ির করা। "দ্বতীয় কথা হচ্ছে ডিজাইন। তার মানে, স্ছিরীকৃত বিষয় বা 
ভাবটাকে চিত্রে সম্যকৃভাবে ফুটিয়ে তুলতে চিন্রপটে বন্তুসংস্থান, রঙের সমাবেশ ও 
অলঙকারের ব্যবস্থা কিরূপ হওয়া চাই, তা কম্পনায় স্ছির করা। তৃতায় কথা হচ্ছে, 
মনের কল্পনাকে রঙে-রেখায় রূপ দেওয়া_হাতে-কলমে একে তোলা । শেষ কথা : 
লাবণ্য-যোজনা_ ইংরেজীতে যাকে বলে ফিনিশ। রবীন্দ্রনাথ সাধারণত আগে থেকে 
বিষয়বস্তু স্থির করে নিয়ে ছাব আঁকতে বসতেন না। অনেক সময়ে ছাব আঁকতে বসেও 
তিনি নিজেই জানতেন না ক আঁকবেন। কখানা কখনো হয়তো একটা কোনো ধারণা 
'নিয়েই ছবি আঁকতে বসতেন, কিন্তু হয়ে উঠতো হয়তো অন্য একটা িছ:; কখনো বা 
সেই ধারণাটাই হয়তো তাঁর ছবিতে ফুটে উঠতো সামান্য পাঁরবার্তত আকারে । তাই 
ডিজাইনের কল্পনাও তিনি আগে থেকে করতেন না বটে, কিস্তু ডিজাইনের বিশেষত্ব 
আপনা থেকেই তাঁর ছাঁবতে প্রকাশ পেত। আর লাবণ্য-যোজনা সম্বন্ধেও তান 
হিসেব করে সজ্জানে কখনো চেষ্টা করতেন না-আঁকতে আঁকতে যখনই তাঁর মনে 
হগ্সেছে যে বেশ একটা কিছ হয়ে উঠেছে, তখনই তান শেষ করে দিয়েছেন_আর 
তাতে হাত লাগানান।। 

পূর্বেই বলোছি যে, রবীন্দ্রনাথ ছবি আঁকতে কোনো ধরাবাঁধা চিন্রাঙ্কন-পদ্ধাতি 
অনুসরণ করেননি কংবা নিজেও কোনো স্বানীর্স্ট পদ্ধাত গড়ে তোলেননি। অথচ 
'বিনা-পরদ্ধীততে কলম বা তুলি চালাতে চালাতে তানি যা এ'কে তুলতেন, তার 
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অনেকগৃলিকেই কোনো-না-কোনো চিন্নাষ্কন-পদ্ধাতির অন্তর্গত বলে মনে করা যেতে 
পারে। এই যে সঙ্ঞানে কোনো নিার্দন্ট পদ্ধাত অনুসরণ না করেও, করলে যেমনাঁট 
হোত, তেমনটিই তিনি এ'কে তুলেছেন নিজের অজ্ঞাতসারে, এইটে তাঁর ছাঁবর একটা 
বড়ো বিশেষত্ব । তবে এ কথাও খুব সাধারণ ভাবেই প্রষোজ্য- কোনো পদ্ধীতরই 
খুটিনাটি খুব সুষ্ঠুভাবে তাঁর ছবিতে ফুটে উঠেছে, এমনটা দেখা যায় না। সের্প 
করতে পারা তাঁর পক্ষে সম্তবপরও ছিল না। কেননা, তার জন্যে সেই নির্দিষ্ট পদ্ধতি 
অনুসারে দীর্ঘ দিন ধরে যে সযত্ব শিক্ষার প্রয়োজন, নিয়মের কঠিন নিয়মে বাঁধা 
সেরুপ শিক্ষায় তিনি কোনো 'দিনই নিজেকে রপ্ত করে তুলতে পারেনান। কোনো 
একটা 'নাঁদ্ট ব্যক্তি বা বস্তু বা দৃশ্যের ছবি আঁকবো ভেবে তিনি ছাব আঁকতে 
বসতেন না। কলম বা তুলি চালাতে চালাতে তাঁর অবচেতন মনে সাত ভাণ্ডার . 
থেকে হঠাং কোনো রূপের আভাস তাঁর চেতন মনে ভেসে উঠতো । তখন সেই 
রূপকেই তান রঙে-রেখায় ফুটিয়ে তুলতে লেগে যেতেন। শ্রীনন্দলাল বস মহা- 
শয়ের কাছে শুনেছি, তাঁকে রবীন্দ্রনাথ নিজেই বলেছেন যে, ছাঁব আঁকতে আঁকতে 
এক-একটা রূপ এমনভাবে তাঁর চোখের সামনে হঠাৎ ভেসে উঠতো যে তান চোখে 
সেই রূপ ছাড়া আর কিছুই দেখতে পেতেন না এবং যে পর্যন্ত না সেই রূপ তাঁর 
ছাঁবতে আত্মপ্রকাশ করতো, সে পযন্ত তা তাঁর চোখের সামনে থেকে বিলপ্ত হোত না। 
তখন তাঁকে এমন একটা প্রেরণায় পেয়ে বসতো যে আতিশয় দ্রুত তালে তাঁর কলম বা 
তুলি চলতে থাকতো । সেরূপ অবস্থায় তান আস্তে আস্তে কাজ করার সবূর সইতে 
পারতেন না। তাঁর এই অসহিষ্তার জন্যেই তৈলচিন্র আঁকা তাঁর পক্ষে সম্ভবপর 
হোল না! এক সময়ে তৈঈচিন্র আঁকবার চেষ্টাও তিনি করেছেন। কিন্তু তৈলাচন্রের 
রঙ তাড়াতাঁড় শুকোয় না বলে তান ধৈর্য রক্ষা করতে পারতেন না। "তান সাধারণত 
জল-রঙ .নিয়ে কাজ করতেন। কিন্তু তা-ও যাতে তাড়াতাঁড় শুকোয়, সে জন্যে 
তার সঙ্গে স্পিরিট মিশিয়ে নিতে হোত। এর কারণ হচ্ছে এই যে, ছাঁব আঁকার সময়ে 
তাঁর মনটা এত তাড়াতাঁড় চলতে থাকতো- ছবি আঁকার প্রেরণা এত তঈব্র হয়ে উঠতো 
যে, তাঁর হাতের কলম বা তুলি তাঁর মনের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে এটে উঠতে পারতো না। 

সোঁদন কথাপ্রসঙ্গে শ্রীমতী চন্দ বললেন: “রবীন্দ্রনাথ ছবি আঁকার সময়ে 
কাউকে সামনে থাকতে 'দিতেন না। অনেক 'দিনের কথা । তখন আমি খুব ছোট। 
কলকাতায় দাদার বাসায় বসে 'তানি ছবি আঁকতেন। কাউকেই কাছে ঘে*সতে দিতেন 
না। কেবল আম খুব ছোট 'ছলাম বলে আমাকে কাছে বসে থাকতে বাধা দিতেন না। 
মে ছার আঁকার সময়ে আমার সামনে থাকা তাঁর অভ্যাস হয়ে গিয়েছিল। 'বয়ের 
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পর যখন আম শান্তীনকেতনে এলাম, তখন থেকে তো আমি সামনে না থাকলে তাঁর 
ছবি আঁকাই চলতো না। যখনই ছাব আঁকতে বসতেন, তখনই আমাকে ডেকে 
পাঠাতেন। আমাকে সর্বদা তাঁর কালি-কলম রঙ-তুির পাহারা দিতে হোত। কোন: 
রঙের তুলি বা কোন্‌ কালির কলম যে কখন তাঁর প্রয়োজন, সে খেয়াল তাঁর থাকতো 
না। তাঁর আঁকা দেখতে দেখতে আমার এমন অভ্যাস হয়ে গিয়োছল যে আমি ঠিক 
বুঝতে পারতাম, কখন কোন রওটা তাঁর প্রয়োজন এবং আম তাড়াতাঁড় সময়মতো 
সেই রঙটা তাঁর হাতের কাছে এগিয়ে দিতাম। নইলে হাতের কাছে যে রঙ পেতেন, 
তাতেই তুলি বা কলম ডুবিয়ে একটা অনর্থ করে বসতেন, হয়তো ছবিটাই নষ্ট করে 
ফেলতেন। এত তাড়াতাঁড় তিনি হাত চাঁলয়ে যেতেন যে মনে হোত যেন তাঁর এক 
মনহর্ত সবদর সয় না।” 


রবান্দ্র-চিন্রকলার বিষয়বস্তু 


রবীন্দ্র-চিন্রকলার বিষয়বস্তু সম্বন্ধে এইটেই বিশেষ ভাবে দ্রম্টব্য এবং সবচেয়ে 
বড়ো কথা যে তান তাঁর চিত্রে রূপাতাত সৌন্দর্য-সৃষ্টির প্রয়াস করেছেন। তাঁর 
চন্রকলায় কত যে 'বাঁচন্ত্র ভীঙ্গর ছন্দোময় রেখা ও কত যে রকমাঁর অপূর্ব বর্ণাবন্যাস, 
তার অন্ত নেই। কিন্তু সেই বর্ণ ও রেখার বুনানিতে মানব-মনের আত সক্ষম উৎকণ্ঠা 
ও সূক্ষমতর ইীন্দ্িয়ানূভতির ইন্দ্রজাল অপূর্ব কৌশলে রূপ পাঁরগ্রহ করেছে, কখনো 
বা রূপের মাঝে শুধু একটা রূপাতঈত সৌন্দর্যের আভাস ফুটে উঠেছে। সাদা 
কাগজের বুকে কলম বা তুলির এক টানে একটি মূর্ত জেগে উঠলো- হয়তো একাট 
মানুষের মুখের একটুখানি আভাস, যেমন একটুখানি আমরা স্মৃতিতে ধরে রাখ 
কপোলের ডৌলাট, মুখের ভাঁজ, হাতের বিশেষ ভাঙ্গীট, চোখের উপরে ভ্রুর টানাট 
ইত্যাঁদ। রবান্দ্র-সৃন্টিতে রূপ সবই মৃখ্যত ভাবাত্মক-রেখা ও বর্ণ রূপকে বরণ 
করেও অরূপেরই আরাধনা করে। “সীমার মাঝে অসীম তুমি বাজাও আপন সর” 
-_ এইটেই তাঁর চিন্রকলারও মর্মকথা। তিনি যে গাছের ডালে-পাতায় নানা রকম 
মূর্ত আঁবচ্কার করেছেন, তার মানেই হচ্ছে অসীম আকাশের পটভূমকায় প্রত্যক্ষ 
ডালপালার সমাবেশে প্রত্যক্ষাতীত রূপের সৃন্টি। সে রূপ তো আর সত্যই সেখানে 
নেই। সেটা নিছক তাঁর মনের কল্পনা এবং সেই কল্পনাকেই তিনি রূপ 
দিয়েছেন তাঁর চিত্রে আভনব কৌশলে । যখন কোনো ভাবকে তিনি রূপ দিতে 
চেয়েছেন তাঁর 'চন্ত্রে, তখন সেই ভাবের দ্যোতক 'বাভল্ন অঙ্গভাঙ্গর মধ্যে এমন দ7; 
একটিকে শুধু তানি তাঁর চিত্রে চ্ছান "দিয়েছেন, যাতে সেই ভাবের আভাস অনায়াসে, 
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যে কোনো কলারসিকের চিন্তে উদ্দীপ্ত হয়ে উঠবে। তার মানেই হচ্ছে রৃপহণন 
ভাবের অসামতার পরিপ্রেক্ষিতে রেখা ও রঙের সাহায্যে অসীমের আপন সৃর 
বাজানো । অবনীন্দ্রনাথ তাঁর “বাগেশ্বরী শিল্প প্রবন্ধাবল”তে এক জায়গায় বলেছেন 
“এমনি রূপ সমস্ত দিকে-দিকে জলে-স্থলে আকাশে বন্দী থাকে__আটস্টকে খোঁজে 
তারা সবাই; তাদের নিয়ে লীলা করবে, এমন এক এক জন খেলড়ি আটনস্টকে খুজে 
ফিরছে বিশ্ব-জোড়া রূপ সকলে ।” লতাপাতার সীমানায় অন্ত আকাশের, আঁত 
ক্ষুদ্র একটুখানি টুকরো হয়তো রূপের মাঝে বন্দী হয়ে আছে। িস্তু সকলে সে 
বন্দীর্পকে দেখতে পায় না-তারা হয়তো নিছক লতাপাতাই শুধ্‌ দেখে । “রূপের 
ঠাট এক বাইরের মতো, আর এক মনের মতো, ফটো দেয় বাইরের ঠাট, রূপদক্ষ দেন 
মনোমতো রুপের ঠাট সমস্ত” (অবনীন্দ্রনাথ) এবং তখনই সে রুপ রস-মৃর্তি হয়ে 
ওঠে আটস্টের প্রাঁতির পরশে অমাঁন তা অমৃতের অর্থ লাভ করে-_আর্টের ধিষয়- 
বস্তু হোয়ে দাঁড়ায়। এই কথাটাকেই রবীন্দ্রনাথ “আরোগ্যে"র দ্বিতীয় কাবতাঁটিতে 
স্‌ন্দর করে বলেছেন : 

আলোকের প্লান-পণ্য প্রাতে। 

অসীম অরূপ 

রূপে রূপে স্পশমাণ 

প্রাতাঁদন 

চির ন:তনের আভষেক 

চির পুরাতন বেদী-তলে। 

সব কিছ; সাথে মিশে" মানুষের প্রণীতর পরশ 

এঅমৃতের অর্থ দেয় তারে, 

মধুময় করে দেয় ধরণীর ধূলি, 

সবন্ত বিছায়ে দেয় চির মানবের সিংহাসন ।” 

রবীন্দ্রনাথ 'নিজে তাঁর ছবির বিষয়বস্তু সম্বন্ধে বলেছেন : 
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* লোকে অনেক সময় আমাকে 'জিজ্ঞাসা করে, আমার ছাঁবর অর্থ কি? আম চুপ করে 


৩০ 


টেকনিক ও বিষয়বনু 


থাকি, যেমন চুপ করে থাকে আমার ছবি। ছবির কাজ শুধ্‌ ফুটে ওঠা-া প্রকাশ্য 
ছল না, তাকে প্রকাশ করা_-তার আস্তিত্বের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করা নয়। 

িলেতে অবস্থানকালে সে দেশের এক পাঁণ্ডিত রবীন্দ্রনাথকে 'জিজ্ঞাসা করোছলেন 
--“কাঁব, তুমি এমন অদ্ভুত অন্তত ছবি আঁক কেন 2 দেখে মনে হয় ষেন কোনো জন্তু, 
কিস্তু বিশ্বের কোনো জন্তুর সঙ্গেই তার মিল নেই। এর মানে কি?” রবীন্দ্রনাথ উত্তরে 
বলেছিলেন-_ “ঈশ্বর যে ডিনোসউরু, হিপোপটেমাস এবং আরো কত যে কিন্তুতি- 
িমাকার জন্তু সৃষ্ট করেছেন, তার মানে কি £ আমার এ সব ছাঁব সম্বন্ধেও সেই কথা-- 
কোনো মানে নেই।” 

বিষয়বস্তুর দিক থেকে রবীন্দ্রনাথের চিত্রকলা তিন ভাগে বিভক্ত করা যায় : 
(১) প্রাকীতিক দৃশ্য ও গাছপালা লতাপাতার চিন্র, (২) মানুষের প্রাতকৃতি এবং 


(৩) জাবজ্তুর ছাঁবি। 
প্রাকাীতিক দৃশ্য 


রবান্দ্রনাথ গাছপালা, লতাপাতা, ফুল ও প্রাকাতিক দৃশ্যের চিত্র অনেকগদলি 
একেছেন। এ সবগীলকে এক পর্যায়ের অন্তভূরক্তি বলে ধরা যেতে পারে। এগুলির 
মূল্য প্রধানত আলঙকারিক। প্রকৃতির নিখুত অনুকরণের চেন্টার বালাই মান্ত নেই_ 
শুধু একটা সামঞ্জস্যপূর্ণ রূপের সৃষ্টি কিংবা বিভিন্ন রঙের সমাবেশে আলোছায়ার 
খেলা। বহ প্রাককীতক দশ্য ও গাছপালার ছাবি তানি কাল-কলম দিয়ে শু রেখার 
সমাবেশে গড়ে তুলেছেন। “সে' বইয়ের ১০৬ পন্ঠার ছাবখানি এ বিষয়ের একটি 
উৎকৃষ্ট নিদর্শন । অসংখ্য অপূর্ব ভাঙ্গর আত সূক্ষ লীলায়ত রেখার জালের 
তর দিয়ে যে বক্ষরাজির আভাস সুকুমার ভাঁঈমায় জেগে উঠেছে, তার তুলনা নেই। 
এই বইয়ের ২৩ ও ৬৯ পৃচ্ঠার িন্নর এবং ' খাপছাড়ার প্রথম ও ১৯ পঞ্টোর ছাঁক_ 
এগলিও এই পর্যায়ের অন্তভূর্ত। 

এ সম্বন্ধে প্রতিমা দেবী লিখেছেন : নিরনারন্রারার তন দলা 
০৪৯ প্রাকৃতিক 


ক কম রঙে ফাঁলযেছেন। তাঁর ছাগল আলোছায়ার সমন্বয়ে গঠিত 
সাদা- , শর বিরহ-মিলনের খেলা । আলোর গ্রহণ ও বর্জনেই রঙের উৎপাঁন্ত। অনন্ত 
আকাশ-পথে যে আলো বিচরণ করছে, তারই পদক্ষেপের চণ্চল ভা্গর বাঁচি রাঁঙন* 


৩১৬ 


রবাল্দ্-চিন্রুকলা 


ছায়া জগতে প্রাতফাঁলত হচ্ছে। শিল্পীর মনে লেগোছল সেই আলোক-মায়া। তাঁর 
সমগ্র চিন্নকলা সেই কিরণরশ্মির ছন্দোলীলা ।...... বিশ্বসৃম্টির এই লালতকলা এ'কে 
তাঁর মন তৃপ্ত হয়ান, ভালো-মন্দ-সুখ-দুঃখপূর্ণ জগংটাকে কেতাবের পাতার মন্তো 
খুলে ধরেছেন চোখের সামনে । মনোজগৎ ও বাস্তব জগতের বিচিত্র রূপ চন্দ্র-সূর্য 
গ্রহনক্ষত্রের মতোই বোঁরয়ে এসেছে তাঁর অন্ধকার মানস গনহা থেকে, সাম্টর বিচ্ছারিত 
গতির খণ্ড খণ্ড উল্কার মতো; কোনোটা স্বপ্নময় ইন্দ্রজাল, আর কোনোট বা 
তাণ্ডবের স্খালত চরণের দুদ'মনীয় বেগের উদ্দাম প্রগল্ভ মৃর্ত। এই সব অজ্ঞাত 
চেতন-লোকের অহেতুক রূপকে মানূষ কা সংজ্ঞাই বা দিতে পারে? এই রুপলোক 
হোল অনন্ত সাগরের লীলায়ত তরঙ্গের সসীম আকৃতি। এগাীল এক দিকে যেমন 
ব্যাক্তগত, আর একদিকে তেমনি বশ্বজনীন। তাঁর দঁম্টর বাতায়ন-পথে যে অসীম 
দপ্তর ছায়া পড়ত, তার থেকেই উত্তূত হোত তাঁর চিন্রকলা। তান আলোর গাঁত- 
পূর্ণ বর্ণগ্ীলকে ধরেছেন তাঁর রঙের খেলায়। এগুঁল তাঁর অনন্ত শিশহচিত্তের 
খেলনা, পাঁথবীতে যারা আনিব্চনীয় আভিজ্ঞতার আভাস রেখে গেছে ।” 


মানুষের প্রাতিকৃতি 


রবান্দ্রনাথ মোট প্রায় আড়াই হাজার ছাব এ'কেছেন। তার মধ্যে তন ভাগের দুই 
ভাগই মানুষের ছাব। এই ছবিগুলিকে আবার মোটামুটি ৭।৮ ভাগে বিভক্ত করা 
যায়। যেমন-_ (১) বাস্তব 'চন্র, (২) ভীষণ মার্ত, (৩) আলঙকারিক অঙ্গাবয়র, 
(৪) জ্যঁমাতক আকাধ্ধের অনুকরণে আঁঙ্কত মূর্তি, (৫) পোর্টেটে বা মানূষের 
প্রাতিকীতি, (৬) মৃখোস, (৭) নিজের প্রাতকাতি, (৮) নাটকীয় € 0:8108010 ) 
মূর্তি ইত্যাদি। এর মধ্যে পোর্টেটি ধরনের যে সব ছাঁব তান এ'কেছেন, তার মধ্যে 
কতকগ্লিকে এক-একটা টাইপের অন্তর্ভুক্ত হিসেবে ধরা যেতে পারে। অর্থাৎ একই 
টাইপ 'বাভন্ন ছবিতে বার বার দেখা দিয়েছে। কতকগুলি ছাবতে আবার দেখা যায় 
একই চোখের গড়ন-একই চোখের ভাঙ্গ। এর কারণটা যে কি, সে সম্বন্ধে নন্দবাবু 
রবীন্দ্রনাথকে প্রশ্ন করেছিলেন। তার উত্তরে রবীন্দ্রনাথ বলোছলেন--“নতুন 
বোৌঠানের জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের পত্নী) চোখ দুটো এমন ভাবে আমার মনের মধ্যে 
গাঁথা আছে যে মানুষের ছাব আঁকতে বসলে অনেক সময়েই তাঁর চোখ দুটো আমার 
চোখের সামনে জবলজব্ল করতে থাকে-কিছতেই ভুলতে পাঁরিনে। তাই ছবিতেও 
«বোধ হয় তরি চোখেরই আদল এসে যায়|” 


৩৭ 


টেকনিক ও বিধয়বনু 


' সে" ও খাপছাড়া'- এই বই দ'খানার আধিকাংশ চিন্ই“মানূষের চেহারার ছাঁব। 
মানুষকে তান যে কত রূপে, কত ভাবে, কত দিক থেকে দেখেছেন, তার পাঁরচয় এই 
ছবিগুলিতে। আমাদেরও জীবনে কত মানুষের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ হয়। কিস্তু যখন 
এক-একটি মানুষকে স্মরণ করবার চেস্টা কার, তখন কোনো মানুষেরই সম্পূর্ণ ছাঁবটি 
আমাদের মনে ভেসে ওঠে না-কারো হয়তো মুখের খানিকটা, কারো চোখের একটা 
ধবাশিম্ট চাহনি, কারো ললাটসদদ্ধ ভ্রুর টানি, কারো সামনের দিকের, কারো বা এর 
পাশের ছবি, কারো গান্তীর্য, কারো দৃঢ়তা, কারো ন্ুরতা, কারো কুৎসিত বাঁভংস 
মুখভাব, কারো বা চারন্রের ও ব্যক্তিত্বের অন্য কোনো বিশেষত্ব । স্মাতির এই 'বাচত্র 
হেলাফেলার খেলাকে রবীন্দ্রনাথ তাঁর চিত্রে রূপ 'দিয়েছেন। কোথাও বড়ো তিনি 
সম্পূর্ণ মানুষটিকে আঁকেনন্নি, কিংবা প্রকৃত মানুষের মাপজোখের সঙ্গেও বিশেষ 
কোনো মিল রক্ষা করেনান। 'তিনি শুধু মানুষের কোনো অঙ্গাবশেষের রূপ কিংবা 
কোনো একটা ভাবের আভাস মান্রই ফুটিয়েছেন। যখনই' তাঁর মনে হয়েছে যে, ছবি 
একটা কথা বলছে', তখনই 'তিনি আঁকা শেষ করে 'দয়েছেন_তাতে আর হাত দেননি । 
তাই তাঁর ছাঁবর কোনোঁট মহত্বগৌরব-মাণ্ডিত শুধু একটি মুখমণ্ডল, কোনো ছবিতে 
শুধু মুখের হাঁস-হাঁস ভাব, কোনোটিতে রহস্যপূর্ণ অনূসান্ষংসু মুখভাব, 
কোনোঁটিতে চোখের বক্রুকুটিল চাহনি, কোনোঁটিতে কুৎসিত বিকৃত মুখভাঙ্গ, 
কোনোটতে শিশুর সুকুমারত্ব, কোনোটিতে নারীর কমনীয় মুখের পেলবত্ব। 

এ সম্বন্ধে প্রাীতমা দেবী লিখেছেন : “এদের দিকে তাকালে মনে হয় যেন কত 
চেহারা ও চরিন্রগুলো মনের মধ্যে ভেসে ওঠে । এই সব মুখগ্লির মধ্যে যেন তাদের 
সত্তার গভীর সংঘাত ফুটে বোৌরয়েছে। তারা যেন মনোজগতের এক একটি নীহারিকা । 
যে-সব মানাসক গাঁতি নিজের কাছেও অজানা, অথচ অবচেতন চিত্তলোকে যা 
কখনো ভেসে উঠছে, কখনো বা মিলিয়ে যাচ্ছে, সেই সব কজ্পনাপ্রবণ মনের রহস্যপূর্ণ 
পিবশেষত্ব ছবির মুখের রেখাতে যেন জীবন্ত রূপ নিয়েছে। তারা আ্গকের বাঁধাধরা 
ণনয়ম মানেনি বলেই তাদের প্রকাশভাঙ্গ এত জোরালো এবং গাঁত এত অবাধ। 
সাধারণত আটস্টরা যে-সব ভাবভাঙ্গকে আর্টের অন্তভূক্ত মনে করেন এবং তাদের 
প্রকাশভাঙ্গতে যে সনাতনী য় ছাপ থাকে, গুরুদেবের চিত্রকলা সেই সাধারণ পথ এঁড়য়ে 
নতুন পথ নিয়েছে।”__বিশ্বভারতাঁ পান্রকা, ১ম বর্ষ, ২য় সংখ্যা 


৩৩ 


রবণচ্দ্-চতরকলা 
জঅশবজত্তুর ছাঁব 


পশুপক্ষী জন্তু-জানোয়ারের যে সব ছবি তান এ*কেছেন, তাও সাত্যকার পশ- 
পক্ষণ জন্তু-জানোয়ারের বাস্তব ছবি নয়- রূপের আভাস মান্র ফুটিয়ে তোলাই তিনি 
যথেষ্ট মনে করেছেন। এগ্ুলিকে মোটামুটট তিন ভাগে ভাগ করা যায়: (১) 
বাস্তব, (২) আলঙ্কারক এবং (৩) অদ্ভুত। এর মধ্যে অদ্ভূত পর্যায়ের ছধিগ্লি 
সাঁবশেষ বিশেষত্বপূর্ণ। এ ছাঁবগুীলতে নিছক রূপের ছন্দ প্রকাশ পেয়েছে, এ 
ছাড়া এ সবের অন্য কোনো অর্থ নেই। এর মধ্যে কতকগাল প্রাগোতিহাসিক জত্তু- 
আকৃতি হয়তো প্রকীতির রাজ্যে কোথাও খুজে পাওয়া যাবে না। এই সব অদ্ভুত- 
দর্শন কিন্তৃতকিমাকার জন্তুর ছবি তাঁর অহেতুক আনন্দের কৌতুককর খেলা- তাঁর 
অফুরন্ত সৃন্টিপ্রাতভার খামখেয়ালীী সৃম্টি। 

এ সম্বন্ধে প্রতিমা দেবী লিখেছেন : “তাঁর নানাপ্রকার প্রাণীর চেহারাগুলি সবই 
বাস্তব জীব-জন্তুর থেকে তফাত। কারণ 'শজ্পীর চোখ এই সব জীবের দেহের 
চেহারাকে এঁড়য়ে ভাবের আকৃতিকেই দেখতে পেত। এমান করেই তাঁর বাঘের 
ছবিতে ফুটে উঠত হিংসার লোলুপতা। আসলে বাঘের দৈহিক ভীঙ্গকে অবলম্বন 
করে হিংসা ও লোভের গ্রাসকেই তিনি আঁকতেন। তাই বাস্তাবক বাঘের চেহারার 
সঙ্গে তার মিল না থাকলেও, ছবির রেখায় বাঘের চাঁরন্রের দাগ মদাদ্রুত হোল। তাঁর 
আঁকা মস্ত বড়ো একটা মাহষের মতো জন্তুর আকৃতির মধ্যে প্রকৃতির একটা আদম 
শাক্তর চেহারা যেন বোরয়ে আসে, যাকে ম্যাডাম ড্য নোয়াই বলেছেন-_ক্ষুধিত মোহ- 
গ্রস্ত আভশপ্ত জীব।' সেটাকে নাম দিতে গেলে হয়তো বলব, িপোপটেমাস বা আর 
কিছ; কিন্তু এটি তাঁর নিজের তোর িনিস। প্রকাঁতির গড়া জানিস এখানে শিল্পী 
নকল করেননি, তান করেছেন মনের মতো করে সৃম্টি।”--বিশ্বভারতাঁ পান্রকা, 
১ম বধ ২য় সংখ্যা 


ছবি সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের নিজের উক্ত 


নিজের ছবি আঁকা ও ছবির বিষয়বস্তু সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ প্রসঙ্গক্রমে নিজেই যা 
পলেছেন, তা থেকে কিছ কিছন উদ্ধৃত করে দেওয়া যাচ্ছে: 


৩৪ 


ঢেকাঁনক ও বিষয়বস্তু 


“ছবিতে আমার একটা বেশ মজা আছে। আঁম তো ছবিতে একই বারে রং দিই 
না। আগে পেনসিল দিয়ে ঘসে ঘষে একটা রং তাঁর কার মানানসই করে, তারপরে 
তার উপরে রং চাপাই। তাতে করে হয় কি_রংটা বেশ একট: জোরালো হয়।” 

“আমার হচ্ছে- যা ইচ্ছে তাই। কাগজ রং নিয়ে যা মনে হোল, তাই আঁকলুম, 
মনের সঙ্গে রং তুলি নিয়ে খেলা খেললুম। সেই হচ্ছে আমার ছাব।--““আলাপচারণ 
রবাঁম্ট্রনাথ”, ১১-৭-৩৯ 

“আমার ছাব যখন বেশ সুন্দর হয়, মানে সবাই যখন বলে-_ বেশ সুন্দর 
হয়েছে”, তখন আমি তা নস্ট করে 'দিই। খানিকটা কালি ঢেলে দিই বা এলোমেলো 
আঁচড় কাঁট। যখন ছবিটা নম্ট হয়ে যায়, তখন তাকে আবার উদ্ধার কার। এমান 
করে তার একটা রূপ বের হয়। আম মানুষের জীবনটাও এমনি করেই দোঁখ। 
মানুষ যখন একবার ঘা খায় বা পড়ে যায়-একটা কিছ; সাংঘাতিক ঘটে, তারপরে 
মানুষ যখন নিজেকে ফিরে তৈরি করে, তখাঁন তার একটা সাঁত্যকার রূপ হয়।” 
_-“আলাপচারণী রবীন্দ্রনাথ”, ১১-৭-৩৯ 

“সেনাসলগুলো আমার পটপট করে ভেঙ্গে যায়। অবাঁশ্য আম একট; চাপ 'দয়েই 
আঁক ।-_ মনটা জোরে চলতে থাকে কিনা ।” (১৩-৭-৩৯) 

“আমি যা আঁকি, তা মনের অগোচরে । ইচ্ছা করে, আঁকা বা আঁকতে চাওয়া, তার 
একটা রূপ দেওয়া-_তা আমার দ্বারা হয় না। হিজাবজি কাটতে কাটতে একটা কিছু 
রূপ নিয়ে যায় আমার আঁকা । একে কি আর্টিস্ট বলে। তোমরা আমায় স্তুতিবাক্যে 
ভোলাও। দেখো না কতগুলো মাথামূন্ডই আঁকলহম। কোনোটার গোঁফ আছে, 
কোনোটার নেই, কোনোটা বে'কে আছে, কোনোটা অন্ভুত-এর কি কোনো মানে 
আছে 2”--“আলাপচারা রবীন্দ্রনাথ”, ২৪-৭-৩৯ 

“দেখ তো অন্ধের মতো বসে বসে এই ছাবখাঁন করলুম। শুধু লাইনেই রেখে 
দিলুম। এইতেই যখন ছবি একটা কথা বলছে, তখন আর তাতে কিছ; করা উচিত 
নয়। নয়তো আমার স্বভাবই হচ্ছে, ছবিকে নম্ট করে, তারপরে তাকে উদ্ধার করা। 
বেশ মজা পাই আমি তাতে । এই ছবিখানাতে বেশ একট চিন্তার ভাব এসেছে--না? 
আমার সব ছবিই এই রকম। হাপসি-খুশি ভাব হয় না কেন, বলতে পাঁরস্‌? অথচ 
আম নিজে হাসতে ও হাসাতে ভালবাস, কিন্তু আমার সব ছবিরই ভাব কেমন বিষাদ) 
মাখা । হয়তো ভিতরে ভিতরে আছে আমার ও-টা।৮ €(৩১-৭-৩৯) 

“ছবি আঁকার সব সাজ-সরঞ্জাম হাতের কাছে না থাকলে আমার ছাবি হয় 
না। একট তুলি. একটু কলম, কাল, রঙ সব 'মাঁশিয়ে বড়ো কাগজে ছবি 


৩ 


রবাল্দ্র-চিন্তকলা 


রঙ প্রভাত যাবতাঁয় উপকরণ সামগ্রী সংগ্রহ করে নিয়ে, তার পরে ছাঁব আঁকতে বসেন 
না। একটা কলম হাতে পেলেই তাঁর হোল। প্রধানত কলম 'দয়েই 'তাঁন ছাঁব আঁকেন 
-_ নিজের মনের ভাবটাকে রূপ দেন। রবীন্দ্রনাথের চিত্র জাঁটলতাহীন, সাদাসিধে, 
ধক প্রাণবন্ত, সতেজ। অর্ধ শতাব্দীরও আঁধক কাল ধরে পাঁথবীর সুবখ্যাত 
চিন্রকরদের সংস্পর্শে এসে এবং চিন্রাঙ্কনের যাবতীয় আঁঙ্গকের পৃঙ্খানুপঙ্খ 
পর্যবেক্ষণের ফলে তান নিজের অজ্ঞাতসারেই চিন্রাঙ্কনের আঙ্গকে যথেস্ট আভজ্ঞতা 
অন করেছিলেন। এ কথা মনে রাখতে হবে ষে, তিনি যে সব ছাঁব এ'কেছেন, তার 
মূলে রয়েছে এত 'দিনকার এই আঁভক্ঞতা। আমরা যাঁদ সযত্নে ও সহানূভাঁতির সঙ্গে 
তাঁর চিন্ন-কলার 'বিচার করি, তবে তাঁর ছবির সদ্‌গুণ ও তাৎপর্য নিশ্চয়ই উপলান্ধ 
করতে পারবো । ইাতমধোই তাঁর চিন্রাবাল সমগ্র বিশ্বের দ্া্ট আকর্ষণ করতে সমর্থ 
/হয়েছে। জামানী, আমেরিকা, ফ্রান্‌স্‌ এবং অন্যান্য দেশে তাঁর ছবি খুব উচ্চ মূল্যেই 
টব্কীত হয়েছে। পাশ্চাত্য দেশের কোনো কোনো ব্যাক্ত-বিশেষ ও 'বাঁভন্ন যাদুঘর 
আর ছাঁব সংগ্রহ করে নিজেদের সম্পদ বাদ্ধ করেছে এবং এক-একটা ছাবির জন্যে 
»॥ থেকে ৭০০ ডলার মূল্য দিয়েছে৷ । 
কি তঁি৩০ সালে ইংলশ্ডের বারামংহাম 'সাঁট-আর্ট-গ্যালারীতে রবীন্দ্রনাথের ছবির 
«ধনী হয়েছিল, তা দেখে সেই সময়ে ইংলশ্ডের বহু গুণগ্রাহণী কলা-রাঁসিক 
ীর ছাবর ভূয়সী প্রশংসা করোছলেন। তার মধ্য থেকে ২।১ জনের আঁভমত 
(৪-৭-৪১)*ত করে দিচ্ছি 
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(১) রবান্দ্রনাথের ছাবির মধ্যে এক পর্যাঁয়ের ছাঁব দোৌখ, যাতে তান প্রাকৃতিক 
রুশ ছাঁড়য়ে অপ্রাকৃত বা আঁত-প্রাকৃত রূপের সৃষ্টি করেছেন। এর মধ্যে কতকগুলি 
একেবারেই কিন্ততাকমাকার! এই পর্যায়ের ছবিগুলি খুবই চিন্তাকর্ষক- প্রচুর আনন্দ 
উপভোগের উপকরণ এতে আছে।...রেখা ও রেখার সাহায্যে রুপ অঞ্কনের হাত তাঁর 
আত চমংকার। দু একটি ছবিতে তার পাঁরচয় পাওয়া যায়। এগ্যালতে মানুষের 
চিন্র আঁকা হয়েছে। কিন্তু মানুষের সাঁত্যকার চেহারার সঙ্গে মিল থাক বা না থাক, 
রেখা অঙ্কনের বাহাদুরীই এ ছাবিগ্যালর বিশেষত্ব 

যে ছাবগুলতে রেখা-রাজ অতিশয় সুক্ষ ও রঙের ছোঁয়াচহীন এবং ভাবাদর্শের 
কথা বাদ দিয়ে ছন্দশীল রূপ সৃম্টিই যার প্রধান উদ্দেশ্য, সেগদালতে এই [বিশেষত্ব 
1বশেষ ভাবে পরিস্ফুট। আর, শিল্পীর কলা-জ্ঞান ও অনুভূতির বিপুলতায় আমরা 
অবাক হয়ে যাই, যখন আমরা সেই ছাবগ্ালর প্রাতি দৃষ্টিপাত কার, যেগ্াল শুধু 
রঙের অপূর্ব সমাবেশের জন্যেই দর্শকদের চিত্ত-বিনোদনে সমর্থ। 

এই শেষোক্ত পায়ের ছবিগুলির মধ্যে কতকগুলি আশ্চর্য রকমের তেজ-ব্যঞ্জক। 
তাদের গাঢ় রঙের প্রলেপ এবং বিস্ময়কর সামঞ্জস্যপূর্ণ পাঁরণাঁত এমন একটা পাঁরপাঁটি 
য়তার ভাব জাগায়, যা শুধু রেখায় আঁঙ্কত চিনের পক্ষেই সম্ভবপর । রবীন্দ্র 

ই চিন্-প্রদর্শনী দেখে মোটামট এই কথা বলা যায় যে তাঁর 'চন্লাবাঁল 
ও ভারসাম্য বোধের চমৎকার উদাহরণ ।- মিস্টার কেইন 'স্মিথ্‌, 








"টু বীন্দ্রনাথের আঁকা ছবি দেখে আমাদের মনে নূতন করে এই প্রশ্ন জাগে 
£ চন্রাঙ্কন-_-তথা সাধারণভাবে কলা-সৃম্টির উদ্দেশ্য কি ? তা কি আমাদের 
র জন্যে সুদৃশ্য খেলনা সৃ্টি করা, না একের অন্তরের গভীরতম 
অনভূতি অন্যের অন্তরে সণ্টারিত করা ঃ 

'লোকপ্রয় ধর্মবক্তার মতোই লোকপ্রয় শিল্পন সর্বদা সাবধানে থাকে, যাতে তারা 
সাধারণের অন্ধ-সংস্কারে কোনো আঘাত না দেয় কিংবা এমন িছন্‌ না বলে বা না আঁকে, 
যার অর্থ বুঝতে যথেষ্ট মানাসক বা আধ্যাত্মিক প্রচেষ্টার প্রয়োজন হ'তে পারে। কিন্তু 
সাঁত্যকার কাব বা শিল্প 'যাঁন, তিনি আমাদগকে এমন কিছ দোঁখয়ে দেন, যা আমরা 
পূর্বে কখনো দেখিনি। 

রবীন্দ্রনাথের আঁকা ছবি প্রমাণ করে যে, কবি যাঁদও শব্দের ব্যবহারে সিদ্ধহস্ত, 


€৬ 


রবাল্্র-চিন্নকলা পম্বন্ধে আভমত 


তথাপি সময় সময় অনুভব করেন যে, এমন কতকগনি বিষয় আছে, যা রেখা ও রঙের 
ভাষায়ই ভাল ভাবে প্রকাশিত হ'তে পারে, কিংবা এই ভাবেই শুধন প্রকাশ করা 
সম্ভবপর । 

$ এসব কোনো বাহ্য ব্যাপার নয়। দেহের আস্থি-সংস্ছান, চিন্নে পঞ্রপার্খকের 
বাস্তবতা ফুটিয়ে তোলার কাজ কিংবা চিন্র-বিদ্যালয়ে শিক্ষণীয় নিয়ম-কানূন, যা অনেক 
সময়ে কজ্পনার প্রাণ-শক্তি ও স্বাধীনতার পাঁরপোষক না হয়ে বাধারই সান্ট করে, তার 
মতো বাইরের ব্যাপার এসব নয়। আমার দৃম্টিতে টাগোরের আঁকা ছাঁব খুব 
শৃক্তশালী কল্পনার সাঁম্ট। প্রাচ্য দেশের মনীষীরা যে দৃম্টিতে বস্তু-নিচয় রেখা ও 
রঙে গঠিত দেখেন, তাঁদের সেই দাঁষ্টর 'বিশেষত্বের পাঁরিচয় এতে পাওয়া যায়। 
ভারতবর্ষ বা পারস্যের বস্ব-শিল্পে ও হস্ত-শল্পে যে রকমারি নক্সা ও ছন্দশশীলতা 
দেখতে পাই, রবীন্দ্রনাথের চিন্রেও তা-ই দেখা যায়। আর রঙের বোধ সত্যই আত 
চমংকার। 

এ সবের চাইতেও অনেক বোশ এতে আছে। মানুষ ও পশুর জীবনের গভশরতর 
দকের বিপুল জ্ঞান ও নিগ্‌ড় অনুভূতির পাঁরিচয় আমরা পাই, তিনি যে মানুষ ও 
পশুর চিত্র একেছেন, তাদের চেহারা, চলা-ফেরা, বাহরাকাতি, সঈমা-রেখা ও বর্ণের 
বৈশিন্ট্ে। 

এই সব বিশেষত্ব 'কি ভাষায় বর্ণনা করা সম্ভবপর ? কেউ কি বলতে পারে যে, এই 
ছাঁবখানার অর্থ এই, কিংবা অপর একখানা ছাবর অর্থ অন্য কিছু? নিশ্চয়ই না। 
কেননা, যদি কেউ বলতে পারে, তবে কাব নিজেই তা পারতেন এবং তিনি যাঁদ তা 
পারতেন, তবে রঙ ও রেখার সাহাষ্য তিনি নিতত যাবেন কেন? আমরা নির্ককি হয়ে 
ছবির পানে চেয়ে থাঁক-_দেখতে দেখতে আত্মহারা হয়ে যাই এবং আমা মনে গভণর 
বার্তা গ্রহণ করতে পারার মতো বিনয় ও সৌজন্য যাঁদ থাকে, তবে কখনো কখনো হয়তো 
অন্তরাত্মা অস্তরাত্মার সঙ্গে কথা কইবে। জোসেফ সাউদল, বারামংহাম 

১৯৩০ খস্টাব্দে জামনির ম্যয়েলার গাযালারীতে (081115 24০০115) রবীন্দ্র 
ধচন্রাবালর যে প্রদর্শনগ হয়োছল, তার পরে জামনিীর বহু পান্িকাদতে রবীন্দ্রনাথের 
ছাবর বহু আলোচনা প্রকাশিত হয়েছিল। কোনো কোনো পন্রিকায় একাধকবার 
আলোচনা হয়েছিল। যে পন্রিকাগলিতে আলোচনা বোরয়েছিল, তার কয়েকটির 
নাম: ম্যয়েনশেনার টৌলগ্রাম ৎসাইটুং, মন্যয়েনশেন €(২৩-৭-৩০), হামবুরগার 
ফ্রেমডেন ব্রা (২৬-৭-৩০), ভাঁসশে ৎসাইট্রুং, বার্লিন (১৬-৭-৩০), বার্লনার 
ব্যয়েরজন €সাইটুং, বাঁললন, মান্হাইমার্‌ টাগেরাট্‌ (২২-৭-৩০), হানোভাঞ 
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(রিশার কুঁরয়ার ১৯-৭-৩০), নাংসনাল 'িডেন্ডে (৭-৪-৩০) ইত্যাঁদ। এর মধ্যে 
থেকে কয়েকটি পান্রকার লেখা খানিকটা করে উদ্ধাত করে দিচ্ছি: 
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115106 0) 00100160 %/88169 ০ 0010001, ৮/13101) 11) 10030 08553 (18600561553 10170 
060012055 72001753116) 005 011610191, 036 1170121) 70500, 01598 00100) 
দঃ 039 10055000095 2100 5021026 210110919 01 1656170. 1১6] 0 11) 
87910650069 800 01617193159 11163610176 11) 11191011010 10170) 006 1101021) 190০, 
28100 01 02170 2100 00160 10109 01070001) 91] 00596 90:21)26 0520008. [1৩ 
16115 ০৫ ৪. 02106] 11) 10100 5179011005 19 01) 2. 961 17101 10051190008] 1৩5৫], 
2130 006 12166 13620. 01 & 770107210 010) 11) 19106 0৮21 8011519 178 51016 101069, 
81122909 ৪, ঠা)0 511. 111/617017276? 12120721072 22170) 1৬015150120) (23-7-30) 

(2) ৩ 51510109 ৮7০76 56126011319 [10001:53$ 0১9 053061)0 10 019৩ 06008, 
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607009060 9617510%6 12506 ০0 01065 0010116. 16001917, 10:0%710151), ত০110%131) 
[0765 08210 215 7ি8]] ০0 00100160 116,016 00100271005 10150] 7200 
80000, 0090 01559 আও 2000220001৮ 20 05 006 01210 01 01620, ৩ 10691 
010 0910. 119177)020163 01 06619 10556], [0] ৮7106160106 001900 01090 60016 
110] 1121) 000111)৩9. 
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১৩1০ 216 00005 200. 176905 0090 1৩ 09 02110 0 1০106--086 18590 ০1 2 
[110191) 10 10180] 2100. ৮1010 10019 1106 0106 01 1019 6211 ৮/000-0005, 2166 
012 ০£ 10000001 15201005 08 01 92011 115৩. 90126017859 1 290 ৪. €ঠে 
৫1611091517 65500050 10105 117 21. 0103210767212] ৪01৩, 107 2090200৩ চ71057৩ 035 


৫) 


রবাল্দ্-চিন্রকলা সম্বন্ধে অভিমত 


31109 [0 101002885 10 1196 1717 0210, 46917 ৩ 76০61%5 10৮7 01৩ 
17051150008] 10052100119 01 06 (21216 8০ 870000. 0)৩ 62109, 22917) ৮7০ 868 
190 050699ধায 10 23 00] 0১6 1০5৮2] 0610022779000, 0006500750 00 1013 06100) 
£0017) 11616 116 00769, 80 29 00 56110 0 0১ 2৮001 1000106 01 00 11101510179] 
15211977.- 17055250126 261/8715, 03601 (16-7-30) 

(3) 192016 1195 10100810৮10 1010 2 50700500015 076. 176 09176, 
17 1983 300 108000169 010. 6301311010010. 10800016501 10910016, 01 810177219, 00%/518 
2150 101105. 10001905017 01009] 1)010956 ০01 11705 19910. ০0 1115 27161) ডা1)0 
17250 ৮/11155, 90206 2101109]5 ০1 16261501916 1১1105, 2120197 (022250) 10179. 
11200100095 5 11 91011116 08012100005, 10762] 10120911900, 51005 ০: 
০1০০, 11600 200 70101) 216 6%০1%/1)616 200108101. 41] 15 011 0 1105 পুমা 
210 1101161 106100. 11:50016 51079 910. 21709211)ঠি 08916 10 0010701. 
111121,257251 120601228 (22-7-30) 

(১) বিষয়-বস্তু এবং চিন্রকলার 'বাঁভল্ল আঙ্গকে পরীক্ষার প্রাচুর্য দেখে আমরা 
অবাক হয়ে যাই। রঙ দিয়ে আঁকা অংশকে কালো কালির মোটা মোটা সস্পম্ট রেখা 
টেনে পৃথক করা হয়েছে এবং আধকাংশ ক্ষেত্রে সবটা একটা আলঙ্কারিক নক্সা হয়ে 
দাঁড়য়েছে। তারপরে, প্রাচ্য তথা ভারতায় ততৃজ্ঞানীর হঠাৎ অভ্যুদয় এবং সেই সঙ্গে 
তার আপন মনের কল্পনা প্রসূত অদ্ভূত পাখি, প্রাচীন গল্পে উল্লোখত অদ্টপূর্ব 
ণবাঁচন্ন জ্তু-জানোয়ার এবং বহু প্রকারের মনষ্য-মুখের আদর্শে আঁকা মুখোসের 
নকসা। এই সব অদ্ভুত সৃন্টতেও একটা শান্ত-সমাহত ভাব স.স্পম্ট। ফিকে নীল 
রঙে আঁকা এক নর্তকীর চিন্র খুব উষ্চু দরের ধাশাক্তির পারিচায়ক সন্দেহ নেই এবং 
নীল-লোহিত রঙে আঁকা এক মাঁহলার বিরাট অন্ডাকৃতি একটা মাথা সক্ষম রেশমের 
তোর বলে প্রতশীতি জন্মে। “'ম্যয়েনশেনার টেলিগ্রাম ৎসাইটুং”, ম্যুয়েনশেন 
(২৩-৭-৩০) 

(২) রবীন্দ্রনাথের চিত্রে এক অজ্ঞাতপূর্ব দৃষ্টির পারিচয় পাওয়া যায়। সে দৃষ্টি 
বন্তুর গভপরে_ বস্তুর সৃষ্টির মূলে গিয়ে পেশীছায়, পৃঁথবাঁর বাস্তব বন্তুরাঁজ যার অক্ষম 
অনুকরণ বা তা থেকে প্রাতফলিত আলোর আভাস মান্র। তাঁর চিন্রাবলিতে জন্তু- 
জানোয়ারের ভূমিকা অনেকখানি । সে সব চিড়িয়াখানার জন্তু জানোয়ার নয়_যাদের 


গার নারাজ্যারজাররান্গাট পতন এসির 
ক হক তত সু হস্ত উ (্ স্ব সু স্প তস্পড় সি শ স৯ 


বানর, বাঘ, শকুন-শকুনণী ও অন্যান্য জন্তু-জানোয়ারের "চিত্রে ষে ভাবে রঙের ব্যবহান্ধ 
৫৯ 


রষাল্-চিরফলা 


করেছেন, তাতে প্রাচশনতম সংস্কাতির শিক্ষিত সক্ষ রাঁচর পারচয় ধরা পড়ে। কালো 
পট-ভূ্ষির উপরে রক্তাভ, 'পঙ্গলাভ ও পাঁতাভ রঙে তুলির টান টেনে বৈসাদশ্যের 
মনোহারিত্ব ফুটিয়ে তোলা হয়েছে । এ সব ছবিতে রঙ-ব্যবহারের নৈপুণ্যে পরিপর্ণ- 
রূপে জগবনের রঙ প্রাতফালত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের চিন্র-কলায় এই ভাবের রচনা 
ধিশেষ গর্ত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছে । এ সব ষেন স্বপ্নের নৈশ-জগং। সেখানে 
আমরা সাক্ষাৎকার লাভ কার গভীর রহস্যাবালর একটা নিগ্‌ঢ় সমন্বয়, যেখানে বস্ু- 
নিচয় আলোর রেখায় গঠিত বলে" প্রতণীতি জল্মে। 

সর্বাপেক্ষা আশ্চর্যের 'বষয় এই যে, পার্ঘব পদার্থ-রাজির বাঁহরাবরণের অভ্যন্তরে 
রবপন্দ্রনাথের 'বশেষত্বপূর্ণ অন্তর্দুষ্টির সঙ্গে আমাদের সমসামায়ক ইউরোপীয় 
বিশেষ করে জামনি শিল্পীদের যে একটা মিল দেখা যায়, তা কেমন করে সম্ভবপর 
হোল? রবান্দ্রনাথের আঙ্কিত কতকগ্াীল জন্তু-জানোয়ারের চিত্র মরগেনস্ট্যারুন্‌ এর 
সাদশ্যয্‌ক্ত কতকগূঁীল ছবি আমাঁদগকে মৃূন্চ এর ছাঁবর কথা মনে কাঁরয়ে দেয়। 
কতকগূল মনুষ্য-মস্তকের চিত্র এবং আর কতকগাঁল একসঙ্গে বহু মানৃষের ছাঁব 
আছে- সেগুলিকে নল্‌ডে এর আঁকা বলে মনে হয়। কালো-সাদায় আঁকা কোনো 
এক ভারতায়ের মস্তক নল্‌ডে এর প্রথম 'দককার কান্ঠে খোঁদত বকের ছাঁব বলে 
অনায়াসে গ্রহণ করা যেতে পারে । তাঁর রসিকতার অসত্যোচ প্রয়োগ দেখে পাউল- রের 
কথা স্বতই আমাদের মনে উদয় হয়। আলঙ্কারক রীতিতে আঁকা কোনো ছবিতে 
সূক্ষ্ম রীসকতা খুব চমৎকার ভঙ্গীতে প্রকাশ পেয়েছে। দণ্টান্ত স্বরূপ সেই ছাঁব- 
খানার উল্লেখ করা যায়, যে খানায় পাঁখরা মাথা নীচু করে উড়ন্ত মানূষকে প্রণাঁত 
জানাচ্ছে। এই সব দেখে আমরা আবার নূতন করে বুঝতে পার, সমসাময়িক 
জানতে পাঁর যে, 'বিভ্রান্তকারী বাস্তবতার ভয়াবহ গতানগাঁতকতার বেড়াজাল থেকে 
মূক্ত হয়ে স্বাধীন কল্পনার পুনর্দ্বোধনের জন্যে প্রাণের প্রথম উন্মেষ যেখানে, সেই 
গভীরে প্রবেশ করার প্রয়োজনীয়তা কত বোঁশ!__ভাঁসশে ওসাইটুং বা্লন 
(১৩-৭-৩০) | 

0৩) টাগোর এবার এখানে এসেছেন এক বিস্ময় সঙ্গে নিয়ে। 'তাঁন ছাবি 
আঁকেন। তাঁর আঁকা ৩০০ খানা ছাঁব 'নিয়ে চিন্-প্রদর্শনশ খোলা হয়েছে। প্রাকৃতিক 
দৃশ্য, জন্তু-জানোয়ার, ফুল, পাঁখ প্রভাঁতির ছবি। ডানা-বিশিম্ট উড়ন্ত মানুষকে 
প্রচলিত প্রথা অনুযায়ী পাঁখদের প্রণাঁত আলঙ্কারক পদ্ধাততে চিত্রিত হয়েছে। 


৬০ 


রবাল্দ-চিন্রকলা লক্বন্ধে অভিমত 


প্রাচীন গঞ্পে উল্লোখত অদ্ভুত জন্তু-জানোয়ার, দুর্লভ প্যাথ, কোণ..বাঁশষ্ট আকাতি-_ 
এই সব 'তান এ'কেছেন। কজ্পলোকের অহেতুক রূপ-সৃন্টি! নল্‌ডে; রে এবং 
কুঁবনের সঙ্গে সাদৃশ্য সর্বত্র সুষ্পম্ট। সবই পাঁরপূর্ণরূপে ছন্দশীল এবং 
আভ্যন্তরীণ সামঞ্জস্যের মাধূর্যে পূর্ণ। টাগোর রঙের ব্যবহার সম্বন্ধে যে আভজ্ঞতা 
ও যে বর্ণ-বোধের পারচয় দিয়েছেন, তা সত্যই 'বস্ময়াবহ!-_মান্হাইমার টাগেরাট 
(২২-৭-৩০) 

১৯৩০ খস্টাব্দে ফরাসী দেশের গ্যালারী 'িগেল্‌এ রবীন্দ্র-চিন্রকলার যে 
প্রদর্শনী হয়েছিল, সেই উপলক্ষে ফরাসী দেশে রবীন্দ্রনাথের চিন্র সম্বন্ধে যথেষ্ট 
আলোচনা হয়েছে। সেই সময়ে ম'সয়ে* হেনরী 'বিদ নামক একজন চিন্র-সমালোচক 
খবরের কাগজে একটা দীর্ঘ আলোচনা প্রকাশ করেছিলেন। তা থেকে সামান্য একটু 
উদ্ধত করা গেল : 

11005 50110 15 1006 & 10005 ০01 8. [018500105. চ০] 005 195 0০ 7০৪18, 
ি91011)0781780 18019 1095 10961) ৮1011 0০00160 10৩ 10015 136. 0, 01 
0691102. 112 0195/11055 ৮/1)101 10 [01001005 ৮/10 [019 2100 11010, 2100 %/12101 
17256 006 201099191)০6 0£ 81072001911 51110] 2100. 90710000105 চ/21091-00107115, 08106 
70956951017) ০1 1170, 9170. 01502 19650, 16986 13110) 10 [96806, 01101] 0) ৪1 
910151)60. 1106 916 00116 20 ৪. 51007), 2100 11) 2. ৮61 5107 01006, 8081091% 
[09016 10091) 21) 11001, ৮710)0100 9. 51016 10)1509106 01 06 10010, 25 10 01)16205 0006 
1092:6 0৫ 10091560016 01565 2100. 10191) 51905, 11019 106৮7 ৮008:00]) 19 100 
5০ 17790011005 2067 211. 

4 12620261103 ৮85 93160]; 00810 15 10906 [91917 1 006 50161)55 0£ 
075 06510, 006 19620 0£ 0১6 02068, 06 11506110655 01 ০৮৪1 06091], 006 
52056 01 01179116100. [01 9120050 2 1160-006, 01019 £6101115 1095 19621) 10010 19 
076 5190075, 101 0176 17119 06৮০10196 179010155 0£ 00৩ 00139010003 [8010 161 
130 10011] 107 10176 65000159510, 0 0019 11000]. 00106. 00 10৩ 090 20 155€2150 
1056]5, 200 06 0০001 009 21)001061 [951:9013 ৮12 196110£ 00911665020 11) 13110, 
7৪০ 086 1767 1010150011)95 1000 013911560 036 195 01 006 5206. 


রবীন্দ্রনাথের এই স্্টিপ্রয়াস ক্ষাণকের খেলা বা সখ মেটানো নয়। গত দুই 
বংসর ধরে এই প্রকার সৃষ্টর কাজে তান নজেকে সম্পূর্ণরূপে ব্যাপৃত রেখে- 
[ছিলেন। তাঁর কাঁল-কলম দিয়ে আঁকা ছাবিগল দেখে সেগুলিকে অসামান্য দক্ষতারু 


৬১ 


জবীচ্দ-চিত্রকলা 


সঙ্গে আঁকা জমকাল জঙ্গা-রঙের ছবি বলে ধারণা জন্মে । এগুলি আঁকিবার সময়ে তিনি 
এতটা তল্কায় হয়ে যেতেন যে অন্যেরা মনে করতো, তাঁকে যেন 'কিসে পেয়ে বসেছে এবং 
একবার একাজ আরম্ভ করলে, কাজ শেষ না হওয়া প্স্ত তাঁর মনে শাস্ত-থাকতো না। 
এই সব ছাঁব তানি একাসনে বসে আত অক্প সময়ের মধ্যে শেষ করতেন-_ঘণ্টা, 
খানেকের বেশি সময় কোনো ছবিতেই বড় লাগোনি। এগুলি আঁকিতে তানি কলম 
ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে বন্রু রেখার উপর 'দিয়ে বার বার বন্রু রেখা টেনে খাল জায়গা ভাঁরয়ে 
দিয়ে যে গোলক-ধাঁধাঁর সৃষ্টি করেছেন, তার ভিতরে কোথাও কলমের টানের 'কিছদমান্র 
নুটি-বচ্যাতি নেই। মোট কথা, কবির এই নূতন বৃত্তি এমন কোনো রহস্যাবৃত 
দুবেধ্যি ব্যাপার নয়। 

তাঁর 'ভতর গুপ্ত প্রাতভা সুপ্ত ছিল। তাঁর নির্ভুল নক্সা আঁকা, পাঁরমাণ মতো 
রঙের পোঁচে সৌন্দর্য-সৃঁম্টর দক্ষতা, লাবণ্য যোজনার বোধ, এবং চিত্রের খাটনাটি 
ধবষয়েও সজীবতা ফুটিয়ে তোলার ক্ষমতা-এ সবই এ কথার প্রমাণ। প্রায় সমস্তুটা 
জীবন ধরেই এই প্রাতভা তাঁর ভিতরে চাপা পড়ে ছিল-স্ফুরণ হতে পারোনি। সন্ঞান 
মনের পূর্ণ বকাশিত প্রবল বাত্ত-সমূহের চাপে এই গৃপ্ত শক্ত প্রকাশের পথ পায়ান। 
হঠাং একাঁদন এই শাঁক্ত আত্মপ্রকাশ করে বসলো এবং কাঁব তাঁর 'িাজের মধ্যে এক 
নূতন ব্যক্তর আবভবি অনুভব করলেন। কিন্তু এই নূতন মন্ত্রী রাষ্ট্রের আইন- 
কানুন পরিবর্তন করা বিষয়ে িছ.মাত্র হস্তক্ষেপ করলেন না। 


উপসংহার 


আরস্তেই বলেছি, একটা কথা আছে যে, “05155021615 210 011000115010115 
0696100% | উশ্চু দরের কলাসান্টি সম্পূর্ণ অপ্রবৃদ্ধ সৃম্টি, প্রষ্টা তাঁর সৃন্টির 
শ্রেম্ঠত্ব সম্বন্ধে সম্পূর্ণ নালপ্ত, অনবহিত। শ্রষ্টা সৃষ্ট-প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়ে আপন 
মনের আনন্দে সৃম্টি করে যান-সে সৃন্ট কত বড়ো দরের সৃন্টি, সে সম্বন্ধে তাঁর 
কোনো খেয়ালই থাকে না। কিন্তু রসজ্ঞ ব্যক্তিরা দেখে বলেন : “এমনটি আর হয় না-_ 
অতুলনীয়, অনন্যসাধারণ”। রবীন্দ্রনাথের সম্বন্ধেও যে এ নিয়মের ব্যত্যয় হয়াঁন-_ 
তাঁর সৃন্টিও যে যেমন উণ্চু দরের, তেমনি অপ্রবৃদ্ধ সৃষ্টি, সক্জান সৃষ্টি নয়, 
এই কথাটাই এতক্ষণ ধরে বলবার চেষ্টা করোছ। যাঁদ কৃতকার্য না হুয়ে থাক, তবে 
তা রবীন্দ্রনাথের কৃতিত্বের অভাববশত নয়-_তারজন্য দায়ী আমারই শ্রুটি, আমারই 
এমক্ষমতা । 


